ষষ্ঠ পারা 


চীকা-৩৭৪. অর্থাৎ কারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া। এর মধ্যে 'গীবত'-ও এসে গেছে, চুগলখোরীও। বিবেকবান সে-ই, যে নিজের দোষ-ক্রটি 
'দেখে। অপর একটা অভিমত এও আছে যে, 'মন্দ কথা' মানে 'গালি দেয়া'। 

'ীবা-৩৭৫. অর্থাৎ তার জন্য অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে দেয়া বৈধ । সে চোর কিংবা লুষ্ঠনকারী সম্পর্কে একথা বলতে পারবে যে. সে 
তার মাল চুরি করেছে কিংবা লুষ্ঠন করেছে। 


শালে সুূপঃ এক ব্যক্তি একটা পোরের নিকট অতিথি হয়েছিলো । তারা তার যথাযথ আতিথেয়তা করেনি। অতঃপর সে যখন সেখান থেকে বের হলো 
তখন তাদের বদনামী করতে লাগলো । এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 


চা] কোন কোন তাকসীরকারকেন অভিযত 
জন হচ্ছে-একয়াত শরীক হযরত আব বকর 
DRA জিলাক জাজ টা 
৩322442239131 | এসে নাষিল হয়েছে একজন লোক 
9৫665 বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়ছি 
ওয়াসাল্লাম-এর সন্থুখে তার (হযরতআব্‌ 
৫ 125, বকর সিদ্দীক) সম্পর্কে অশালীন কথা 
ররর বলতে লাগলো'। তিনি (হযরত আবূ 
eS বক্রসিদীক)কয়েকবার নীরবরইলেন। 
সি angie কিবু এতেও লোকটা বিরত হলোনা। 
14585588650 | নাতনি একবারমারতারসমালোচনার 
গ/ 10501534015 | জবাবদিলেন। একারণে, হুযূর আবক্দাস 
/2 সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
£৮42 | উঠে দাড়ালেন। হযরত সিদ্ধীক্‌ আকবর 
আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্‌, 
জাল্লাল্াহ আলায়কা ওয়াসাল্লাম! এ লোকটা আমাকে মন্দ বলছিলো, হুযুর কিছুই বললেন না। আমি একবার মাত্র তার জবাব দিলাম, তখনই হুযূর উঠে 
দাড়ালেন!” হর এরশাদ করমালেন, “একজন ফিরিশৃতা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো । ঘন ভুমি জবাব দিয়েছো তখন কিরিশতাট চলে গেলো 
এবং শয়তান এসে গেলো ।” এ ঘটনার পরিণত এ আলমাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ভীকা-৩৭৬, তোমরা তার বান্দাকে ক্ষমা করো, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। * 
আল-হাদীসঃ “তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, আস্মানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।" 
ভীকা-৩৭৭. এভাবে যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনে, কি তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনেনা ৷৷ 























৮ এ থেকে একথাও বুঝা যায় যে, উত্তম আমল (কর্ম) এই যে, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকাসত্বেও ক্ষমা করে দেবে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশক্তিমান 
হওয়া সত্বেও বাবমাদেরকে তাদের গুণাহ্র উপর পাকড়াও করার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেন। সুতা মা প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌ তা'আলার তরীকা হলো। 


যাস্মালাঃ এ'তে যযদূযকে এরই প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি থাকলেও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম পা ভাতে চিত্রের 
মহত প্রকাশ পায়। 

মসত্ালাঃ আলাহ্‌ তা"আলা কারো মন্দ ও অপমানের বিষয়াদি কাশ করা পছন্দ করেননা হা, & অত্যাচারীর দোষ ও অপমানজনক বিষয়াদি প্রকাশ 
করা বৈধ, যে অনিষ্ট, ধোকা ও প্রতারণার সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। 

হাদীসঃ হযুর সরওয়ারে আলম সাপ আলায়হি ওয়াসাত্রাম এরশাদ ফরমান. $১১১১ 

অর্থাৎ “ফাসিক্বের ফাসেকী প্রকাশ করে দাও, যাতে লোকেরা তার অনিষ্ট ও অশান্তি থেকে বাচতে পারে।” 
হাদীস শরীক বর্ণিত হয় যে, ভিল খের মানুষ আছে, যাদের “সীবত' (লোষ-বুটি চর্চা) কা বৈধঃ- 

১) অত্যাচারী শাসক, ২) গ্রকাশ্যভাবে পাপাচারে অভ্যস্ত, ৩) এমন মন্দ বিদ'আত সম্প্কারী, যে মানুষকে সেটার প্রতি আহ্বান করে। 
শে অধিকাংশ মন কাজ জহর মাধ্যমে সম্প হয়, যদিও ত! হচ্ছে একটা সমর মাংস; কিছু অধিকাংশ অপরাধ তা হারাই সান হর 
হালীসঃ হুর বিশ্বকৃল সরদার সারার আলায়হি ওয়াসল্রাম এরশাদ ফরমান_.  উ৮১১:৫৮ 
সুলীবত তীর হওয়া মুখের কথার উপর নির্ভরশীল 1” (তাফ্সীর-ই-কহল বয়ান) 









টীকা-৩৭৮. শানে নুঘূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালাযের উপর ঈমান এনোস্ছে 
এবংহযরত ঈসা ও হযরত বিখবকুল সরদার সাল্লারাহুআলায়ছিওয়াসললামের সাথে তারা কুফর করেছে। অপরদিকে শৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাযহিস সালাত 
ওয়াস্‌ সালাম-এর উপর ঈমান এনেছে এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কুফর করেছে। 

চীকা-৩৭৯. কতেক রসূলের উপর ঈমান আনা তাদেরকে 'কুফর' থেকে বাঁচাতে পারেন । কেননা, একজন নবীকে অস্বীকার করাও'সমন্ত নবীকে অশ্বীজর 
করার সমতুলা। 

চীকা-৩৮০. বৰীন্মাহ খুনাহ্কারীও তাদের অন্তর্ভূক্ত কেননা, তারা আল্লাহ্‌ ও তায সমস্ত রসূলের উপর ঈমান রাখে। 'মু'তাযিলা' সম্রদায় কবীরাহ 
গুণহ্কারীর ডেপর) চিরস্থায়ী আযাবের আকীদা পোষণ করে । এ আয়াত দ্বারা তাদের (মু'তাযিলা সম্থদায়) এই আকীদা বাতিল বলে পমলিত হয়। 
চীকা-৩৮১. যাসস্বালাঃ এআয়াত দারা [ সূল 5 দিলা যচ 

জোল্াহব) ‘ক্রিয়াৰাচক ওপাবনী' [আর বলে, "আমরা কতেকেরউপর ঈমান জানি 
(৯৯০০) সহী 0১৯১) | এবং কতেককে অস্বীকার করি (৩৭৮), এবং রে 
বলে সালাত হয়, কেননা, (অন্যথায়) | এটা চায় যে, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে অন্য 

আহার ( ৩.১৭ ) মতবাদ | একটা পর করে নেৰে; 9828 





একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আল্লাহ্‌ 

তা'আলা 1) 'অনন্ত- |১৫১- এরাই হচ্ছে সত্যি সত্যি কাফির (৩৭৯); 42 

ছি U3) [এবং আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাপ্তি ৬৫) ও, 
ছিলেননা, পরবর্ীতেহয়ে গেছেন। তার | পন্তৃত করে রেখেছি। Ee 
এ মতবাদকে এ আয়াত খন করছে। ||১৫২. এবং সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌ ও 2৮১০৩ 
চীকা-৩৮২, অবাধ্যতাবশতঃ 


যদি নবী হন তবে আমাদের নিকট |১৫৩. হে মাহবৃব! কিতাবী সম্প্রদায় (৩৮২) 
আমূমান থেকে একইবারে কিতাব নিয়ে [আপনার নিকট দাবী করছে যে, (আপনি) 
আসুন, যেমনিভাবে হযরত মুসা [তাদের প্রতি আস্মান থেকে একটা কিতাব 
আলায়হিস্‌ সালাম “তাওরীত' [অবতরণ করিয়ে দিন (৩৮৩)। তবে তারা তো; 
এনেছিলেন।” এ দাবীটা তাদের সৎ [মুসার নিকট এটা অপেক্ষাও বড় দাবী করেছিলো 
পথের অবেষণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্য [(৩৮৪) সুতরাংতারা বলেছিলো, “যাদেরকে 
ছিলোনা; বরং অবাধাতা ও বিবোহের [প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌ দেখাও।" তখন তাদেরকে 2৮ 

ফলেই ছিলো। এ এসে এ আয়াত |বজাঘাত পেয়ে বসেছিলো তাদের পাপরাপির ২৩১ LE 
শরীফ নাহিল হয়েছে। |কারণে; অতঃপর গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) 05০৯৮ 8 
ডীকা-৩৮৪. অর্থাৎ এ পাখী তাদের [পরহণ করে বসেছে (৩৮৫) এরপর নে, স্পষ্ট 54555 এ 


নিস 0০ সন সে ০5 
রে ৯৮: | আমি ক্ষমা করে দিয়েছি (৩৮৭); এবং আমি AL sds 


ছিলো। যদি দাবীটা তাদের হিদায়ত |সূসাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি (৩৮৮) । 
অন্বেষণের জন্য হতো, তবে তা পূরণ আলাল - > 
করা হতো; কিন্তু তারাতো কোন 
অবস্থাতেই ঈমান আনার জনা প্রস্তুত ছিলোনা 

ীকা-৩৮৫. সেটার উপাসনা করতে থাকে। 

চীকা-৩৮৬. তাওয়ীত এবং হযরত মুসা আলায়হিল্‌ সালামের মু'জিঘাসমূহ: যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব ও হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের সত্যতার 
উপর পপষ্ট ্রমাদই ছিলো; এবং এতদৃসত্তবেও যে, তাওরীতকে আমি একইবারে অবতারণ করেছিলাম; কিন্ত 'দুশ্চরিত্রের অগণিত অজুহাত ।' আনুগত্য করার 
পরিবর্তে তারা আন্াহ্‌কে দেখার দাবী করে বসে ছিলো 

ীকা-৩৮৭. যখন তারা তাওবা করলো । এতে হুর সা্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের জন্য এ আশা করার অবকাশ থাকে যে, তারাও 
যদি ভাওবা করে তবে আল্লাহ্‌ তাদেরকেও নিজ কল্রণায় ক্ষমা করবেন। 


টীকা-৩৮৮. এমন প্রভাব প্রদান করলেন যে, যখন তিনি বনী ইপ্রাঈলকে 'তাওবা" হিসাবে তাদের নিজেদেরকেই হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তাবা তা 























অঘান্য করতে পারেনি; বরং তারা মেনেই নিয়েছিলো। 


ভীকা-৩৮৯. অরথৎমংস শিকার ইত্যাদি; যেসব কাজ এ দিন তোষাদের জনা বৈধনয়, (দে সবকাজ) করোনা! সূরা বায় এসব নির্দেশ বিস্তারিতভাবে 


আলোচিত হয়েছে। 











পারা॥ ৬ 














(৩৯৪) এবং হযরত মার্য়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য 


রসূল মার্য়াম-তনয় ঈসা মসীহকে 
শহীদ করেছি (৩৯৫)।" প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে 
এটাই যে, তারা তাকে না হত্যা করেছে এবংা 





নিয়েছেন (৪০১) এবং আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
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আানখিল্প - ১. 


টীকা-৪০০. তাদের হত্যা করার দাবী মিথ্যা; 
টীকা-৪০১. সুস্থ অবস্থায় ও নিরাপদে, আসমানের দিকে । হাদীসসযূহে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সূরা আল-ই-ইমরানে এ ঘটনার বিবরণগত হয়েছে। 








টীকা-৩৯০. যেন তাদেরকে যেসব 
কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোই 
করে এবং যেসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
সেগুলো থেকে বিরত থাকে । অতঃপর 
তারা এ অঙ্গীকারটা ভঙ্গ করেছে। 

ক্লীকা-৩৯১, যেগুলো নবীগণ 
(আলায়হিমুস সালাম)-এর সত্যতার 
প্রমাণ বহন করতো; যেমন হযরত মূসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর মু'জিযাসমূহ। 
চীকা-৩৯২. নবীগণকে শহীদ করা তো 
অন্যায়ই । কোন অবস্থাতেই তা ন্যায়সঙ্গত 
হতে পারেনা। কিনতু এখানে উদ্দেশ্য এ 
যে, তাদের ধারণায়ও, তাদের এ 
অপকর্মের কোন অধিকার ছিলোনা 


টীকা-৩৯৩. সুতরাং কোন উপদেশ 
কার্যকর হতে পারেনা 


চীকা-৩৯৪. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথেও 


টীকা-৩৯৫. ইহুদীরা দাবী করেছিলো 
যে, তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 
সালামকে হত্যা করেছে। আর খৃষ্টানরা 
তাসত্যায়ন করেছিলো আল্লাহ্‌তা'আলা 
উভয় সম্পদায়ের দাবীকে মিথ্যা বলে 
ঘোষণা করেন। 


'চীকা-৩৯৬. যাকে তারা হত্যা করেছিলো 
এবং এই ধারণা পোষণ করেছিলো যে, 
ইনি হযরত ঈসা'; অথচ তাদের এ 
ধারণা ভুল ছিলো। 

টীকা-৩৯৭. এবং নিশ্চিত করে বলতে 
পারছেনা যে, সেই নিহত লোকটা কে? 
(কেউ কেউ বলে যে, লোকটা হযরত ঈসা 
(আলায়হি সালাম) । কেউ কেউ বলতে 
থাকে, "মুখমণ্ডতো হযরত ঈসার, কিন্তু 
শরীরতো হযরত ঈসার নয়। সুতরাং 
এতো হযরত ঈসা নয়।” তারা এই 
সংশয়ের মধ্যেই রয়েছে। 


ভীকা-৩৯৮. যা বাস্তব অবস্থা, 


ট্টীকা-৩৯৯. এবং কল্পনার ঘোড়া 
দৌঁড়ানো মাত্র; 


'টীকা-৪০২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতেক অভিমত রয়েছে; : | 


প্রথম অভিমত এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের মৃত্যুকালে যখন আযাবের ফিরিশতা দেখতে পায় তখন তারা হ্যরত ঈপা আলন্মহিস্‌ সালামের উ' 
রমা নিয়ে আসে, যার সাথে তারা কুফর করেছিলো; অথচ সেই মৃহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। 

ঘিতীয় অভিমত এই যে, ক্যামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা (আলাযহিস সালাম) আসমান থেকে অবতরণ করবেন, তখন তৎকালীন সমস্ত 

কাৰী তার উপর ঈমান নিয়ে আসবে । হযরত ঈসা আহি সালাম 'সুহাস্মদী শরীয়ত" (দঃ) অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং সেই দীনের ইমামগণের 

মধ্যে একজন ইমাম হিসেবেই থাকবেন । টী 


আর বৃষ্টান লম্বায় ভার সপর্ষে যে ১ 
ধারণা পোষণ করে রেখেছে সেগুলোর কে, এমন নেই যে, তার 


খন করবেন। 'দবীন-ই-বুহাস্মদী' (দঃ)- | মৃতা পূর্বে ভার উপর ঈমান আলবেনা (৪০২); 














এরই প্রচার করবেন। তখন ইহুদী ও | এবংক্বিয়ামত-দিবসে সে তাদেরবিকুদ্ধে সাক্ষী 

ৃষ্টানদেরকে হয়ত ইসলাম ধর্ম গহণ [হবে (৪০৩) । 

করতে হবে, নতুবা তোদেরকে) কতল | ১৬০. অতঃপর ইহুদীদের বড় যুলুম (৪০৪)- রা 

করে দেয়া হবে। 'ভিযুয়া' হণ করার বস ee 4 
হুকুম হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালা [তাদের জন্য হালাল (৪০৫), তাদের ৩৩৮9 তি 
অবতরণ করার সময় পৰ্যন্ত বলবৎ [উপর হারাম করে নিয়েছি; এবংএ কারণে যে, তি সর 
খাক্বে। তারা অনেককে আল্লাহ্র পথে বাধা দিয়েছে; ০১৯ 0 
তৃতীয় অভিমত এই যে, আয়াতের অর্থ |১৬১- এবং এ কারণে যে, ভারা সুদ গ্রহণ EERE 
হচ্ছে প্রত্যেক কিতাবী আপন মৃত্যুর | করতো; অথচ তা তাদের জনা নিষিদ্ধ করা 53945459555 
পূর্বে বশবকুল সরদার শান্লাল্লাহ আলায়হি | হয়েছিলো; এবংলোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে SUBS 2 
ওয়াসা ফেরউপর ঈমান নিয়ে আস্বে। [পাস করে বস্তো (৪০৬); এবং তাদের মধ্যে NGG খে 
চতুর্থ ভিত এইযে, আল্লাহ তা'আলার ? 

উপর ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু রি 

ৃস্াকালেরঈঙ্গানগ্রহণযোণ্য ওফলদায়ক £ রঃ ৮১25 
হবেনা। i 


আনে সেটার উপর যা, হে মাহবৃব! আপনার 


চীকা-৪০৩. অর্থাৎ হযরত ঈসা 
কা 8০০ নহে কস | তি অনভী্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে 




















সাং দাৰে নে ভাল তার ধৱাৱক | হে (52৮) এবং নামৰ Foe EA 
২৩550 eC AE 
মুখ শুলেছে। আর বৃষ্ানদের বিরুদ্ধে এ ++") 

সোক্ষা দেবেন) যে, তারা তাকে ভা ৩ 
প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লার 

অংশীদার স্থির করেছে। তাছাড়া, টি তই 5 g 
কিতাবীদের মধ্যে যেসব লোক ঈমান | ১৬৩. নিঃসন্দেহে, হে যাহবৃব!আমি আপনার JES গড 
এনেছে তাদের ঈমানের পক্ষেও তিনি | প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন ওহী নূহ ও তার 36 

সাক্ষ্য দেবেন। পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছি (৪০৯); 

'সীকা-৪০৪. অঙ্গীকারত্গকরাইত্যাদি; মানি 


যেগুলো উপবোগ্লেখিত আয়াতসনৃহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। 

সীক্ষা-৪০. যে গুলোর কথা “রা আন্*আম'- এর আয়াত. 3 ১133০ ১ 
'চীকা-৪০৬. ঘুষ ইত্যাদির বিভিন্ন হারাম পন্থায়; 

চীকা-৪০৭. যেমন হযরত আবদুলাফ্‌ ইবলে সালাম এবং তীর লঙ্গীগণ, যারা পরিপক্ক জান, স্বচ্ছ বিবেক এবং পরিপূর্ণ অন্ত াস্তেল। তারা স্বীয় জ্ঞান 
দ্বারা স্থীন-ইসৃলামের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাপ্রাল্লাৎ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছেন। 
চীকা-৪০৮. পূর্ববর্তী নবীগণের উপর 

ভীকা-৪০৯. শানে নযুলঃ ইহুদী ও বৃষ্টানগণ হুর বিশবাুল সরপার সালাহ আলায়হি ওয়াসাগ্ায-এর নিকট এদাবী করেছিলো যে, তাদের জন্য আসমান 
থেকে একইবারে কিতাব নাবিল করা হোক, তবেই তারা তার নবৃয়তের উপর মান আনবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর তাদের 
বিরুদ্ধে এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত মূসা আল্লাহ্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম ব্যতীত আরো বহু সংব্যক নবী রয়েছেন, যাদের মধ্যে এগার 








5১ এৰ মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 





জনের সন্মানিত নাম এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্তাৰী সম্্রদায়তো তাদের সবার নব্যতকে মান্য করে। এসব হযরতের মধ্যে কারো উপর 
একইবারে কিতাব নাহিল হয়নি। সুতরাংযখন এ কারণে তাদের নবৃয়তকে যেনে নেয়ার মধ্যে কিতাবীদের কোনরূপ ছিধা'-ঘন্ধ হয়নি তখন বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাযের নবুয়তকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কি আপত্তি থাকতে পারে? 


আৰ রসূলগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সৃষ্টিকে পথ-প্রপন, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার একদুবাদ এয়া 'বিফাতের লিক্ষা দেহা, ঈমানের পরিপূর্ণতা 
বিধান করা এবং ইবাদতের পন্থা শিক্ষা দেয় । বিভিন্ন পন্থায় কিতাব অবতীর্ণ হওয়ায় এ উদ্দেশ্য উত্তমরূপে হাসিল হয়। এতে অলপ অল্প করে অতি সহজে 
হৃদয়ঙ্গম হাতে থাকে । এ হিকমত না বুঝা, বরং এর বিরুদ্ধে আপত্ধি উত্তাপন করা পূর্ণ দির্বদ্ধিতারই শামিল। 


জীকা-৪১০. ক্টেরআন শরীফে মধ্যে তানের নাম-বনাম উল্লেখ করা হয়েছে 
টীকা-৪১১. এবং এখনো পর্যন্ত তাদের নামসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। 
লন্ত] টীকা-৪১২, সুতরাং যেভাবে হযরত 


DES. EEE En 





১৩৯৮৯০১০০৯০ | এর সাথে সরাসরি আলাপ করা অন্যান্য 

38598585348 | নীৰ নৰ্য়াতের জন্য ক্ষতিকর নয় যাদের 

(89805745058 | সাথে আলাপ করা হয়নি, অনুরূপভাবে, 

35319 | জি কইরেন হও অন্ন 

2440095297 | নবীর নবয়তের জন্যও কোনরূপক্ষতিকর 
৮৮ হাতে পারেনা। 


[আপনার নিকট করিনি (৪১১)। আর আল্লাহ রিও রঃ i ওয়াবের; ঈমানদার- 
মুসার সাথে প্রকৃত অর্থে, কথা বলেছেন (৪১২) SUES রহ 82 
৯৬৫. রসুলগণকে (প্রেরণ করেছি) 


সস (৪১৩) ও আব bem 357 চীকা-৪১৪. শান্তির; কাফিরদেরকে, 


ৰজা 2৭০০৩১৩35 | চীকা-৪১৫. আর একথা বলার সুযোগ 
9090928৩৮7৮ আসতেন তবে আমরা অবশ্যই তাদের 





4280 | আত ও বাধ হতাম" 


উৰ 549924031 | এ আমা থেকে এ সাস্আালাটা জানা 
যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলগণকে 


তা 


555 
95265458807 





যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি ।) 


পপ আর এইমাদ্জালাটাও মানত হয় যে, 
১2015550855 | অর পারত শরীয়তের বিবরণ ও 
সি: 0537/3025 | নৰীগণের পবিত্র বালী থেকেই আর্ত 
i হয়। নিছক বিবেক-বুদ্ধি ছারা ডক্ত 

সালিম = > 


লক্ষ্যস্থল পযন্ত পৌছা সম্ভবপর নয়। 
'ঢীকা-৪১৬. বিশ্বকুল সরদার সান্যাল্লাহ্‌ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবৃয়তকে অস্বীকার করে। 
ঈকা-৪১৭. হয্র সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত (প্রশংসা) ওগুণাবলী গোপন করে এবং মানুষের অন্তরে সংশয়ের উদ্রেক করে। (এটা ইহুদীদের 
স্বস্থ৷ ৷) 
প্টীকা-৪১৮. আল্লাহ্র সাথে 
উন্স-৪১৯. আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে হুযূর স্রাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী পরিবতন করে এবং তার নবৃয়তকে অস্থাকার করে, 
উ্ম-৪২০. যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরের উপর অটল থাকে কিংবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। 














চীকা-৪২১. নবীৰ্ল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


জীকা-৪২২, এবং নবীকুল সমমলার হযরত মুহাম্মদ মোফা সালা আলায়হি ঘাসামা-এর রিসালতকে অস্বীকার করো, তবে ভাচ ভার কোন ক্ষতি 
নেই এবংআল্লাহও তোমাদের ঈমানের প্রতি লালায়তনন। 

ঢীকা-৪২৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বৃষ্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কয়েকটা সন্প্দায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলে। ৷ প্রত্যেকট। সম্প্রদায় হযরত ঈসা 
আলাস সালাত ওয়াস সালাম সম্পর্কে হত ুকষী আকীদা পোষণ করতোঃ- 

নানত্রী সম্পদ্ায় তাকে আল্লাহর পুত্র' বল্তো 

আনু সমপা বলে ঘে, ভিনি তিন খোদার সধ্যে তৃতীয়। 

এ উত্তর ব্যাথার মধ্যেও মততেদ ছিলা । কেউ কেউ তিনটা সন্ত মানতো । যথা- (১) পিতা, (২) পুত্র এবং (৩) 'রহল কুদস" (পবিত্রতা) । “পিতা 








দ্বারা বুঝাতো 'যাত' (সা), পত্র দ্বারা [ সূরা £৪ নিসা ২০২ পারাঃ ৬ 
বুঝাতো ‘হযরত ঈসা' এবং রহল কুদ্‌স' 

১৬৯. কিন্তু জাহান্নামের পথ । সেখানেতারা ০৫ 11 পে 
ছারা রুঝাডো- তার মধ্যেঅনুপ্রৰেশকারী | সদা-সর্বদা থাক্বে এবং এটা 0১৮55) 


জিন ও সরা 
এক" বলতো তারা ভিখ্বাদের মধ্যে |>:০- হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট এ 
একতুবাদ' কিংবা 'একভবাদের মধ্যে [রসুল (৪২১) সত্য সহকারে তোমাদের | 
ত্িত্ববাদ'- এর চক্রের বেড়াজালে আবদ্ধ প্রতিপালকের নিকট থেকে শতাগযন করেছেন; 
ছিলো ৷ কেউ কেউ বলে বেড়াতো যে, [সুতরাং ঈমান আনো তোমাদের কল্যাণার্থে; 
হযরতঈসার মধা মনুষ্যত ও খোদাতের [এবং তোমরা যদি কুফর করো (৪২২), তবে 
সমাবেশ ঘটেছে । মায়ের দিক থেকে [নিশ্চয় আল্লাহরই যা কিছু আসমানসমূহ ও 
ভান মধ্যে মনুষ্যত্ব এসেছে, পিভার দিক [যমীনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে; এবং আল্লাহ্‌ 
থেকে এসেছে খোলাড্‌ ॥ (আন্কাহ্‌ পাক [স্ব পরভ্ঞাময় । 








তাদের এসব উক্তির বহু উর্ধে). ১৭১, হে কিতাবীগণ, স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে ডট 
খৃষ্টানদের মধ্যে এ দলাদলি একজন | বাড়াবাড়ি করোনা (৪২৩) এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে ৮০০0 
হুদাই সৃষ্টি করেছিলে । তার নাম ছিল | বলোনা, কিন্তু সত্যকথা (৪২৪) । মসীহ ঈসা, ESA 2164 
'বুলেস'। । সে শৃষ্টানদেরকে পথ করার [মার্যাম-তনয় (৪২৫) আল্লাহর রসূলই এবং 21555 
জন্য এ ধরণের সানা শিক্ষার একটা ‘কলেমা’ (৪২৬), যা তিনি 1155 ঠ 


দিঞেিলো। এ আয়াতের মধ্যে |মার্য়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবংভারই 


টু রনির 8৫৪ 





কিতাবীদেরকে হিদায়ত করা হয় যেন [নিট থেকে একটা “রহ ৷ সুতরাং আল্লাহ্‌ ও 0645 
তারা হযরত ঈসা আলায়হিসূ [তার রসূলগণের উপর ঈমান আনো (৪২৭); ৫৮ 3 

ন এবং ‘তিন’ বলোনা (৪২৮); বিরত থাকো স্বীয় এ LE 
ও মানহানি’ (৮-5১ ৮৮১1) থেকে |ফল্যাপার্ে। আল্লাহৃতো একমাত্র খোদা(৪২৯)। SELLE 25 820৫, 
বিরত থাকে; খোদা এবং খোদার পুত্র | পবিত্রতা তারই এ থেকে যে, “ভার কোন সন্তান 2৪340 


যেন না বলে এবং তার সম্পর্কে |থাকবে;' তাঁরই সম্পদ যা কিছু আসমানসমূহে | 3 
মানহানিজনক মন্তব্যও যেন না করে। [রয়েছে এবংযা কিছুরয়েছে যমীনে (৪৩০)আর | ই LSA ISG E 
ঢীকা-৪২৪. আনহুর অংশীদার এবং আলা যথেষ্ট কর্ষবিধানে। | 
পুত্রও কাউকে সাবাপ্ত করোনা; 
“অনুপৱেশ' ও 'একতা’-এর দোষও 
আরোপ করোনা; বরং এ সত্য আৰ্মীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো যে, 

টীকা-৪২৫. হন; এবং সেই সন্মানিত ব্যক্তিত্বের জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন বংপ-পরিচয় নেই। 

ঢীকা-৪১৬, অর্থাৎ কুন" ছেয়ে যাও) বলেছিলেন এবং তিনি পিতা ব্যতীত এবং বীর্যের মাধ্যম ছাড়াই শুধু আল্লাহ্র নির্দেশেই সৃষ্ট হয়ে যান। 
চীকা-৪২৭. এবং সত্যায়ন কো যে, আল্লাহ্‌ এক । পুত্র ও সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র এবং ভার রসূণগণের স্যায়ন করো; আর একথারও যে, হযরত 
ঈসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামও রসূলগণের অন্তর্ভূক্ত; 

টীকা-৪২৮. যেমন খৃষ্টানদের আকীদা । এটা নিছক কুফ্রই। 

চীকা-৪২৯, কেউ তার 'ংশীলার নয়। 

চীকা-৪৩০. এবং তিনি সব কিছুর মালিক । আর যিনি মালিক হন তিনি পিতা হতে পারেনা । 

















চীকা-৪৩১, শানে মূলঃ 'নাজরান'-এর খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধিদল বিশ্বকুল সরদার সাল্লা্লাতা'আলা আলায়হি ওরাসাল্লাম-এর নিকট হাযির হলো । 
তারা হুর সা্লাযাহ আায়হি ওযাসা্যামকে বললো, “আপনি ঈসা (আলায়হি সালাম)-এর প্রতি এ দোষারোপ করেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ৷” হুর 
(দঃ) এরশাদ করলেন, “হযরত ঈসা (আলাযহিস্‌ সালাম)-এর জন্য এটা কোন লজ্জার কথা নয়" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে 
চীকা-৪৩২. অর্থাৎ পরকালে এই অহংকারের শান্তি দেবেন 

চীকা-৪৩৩. আল্লাহর ইবাদত করাকে 

ভীকা-৪৩৪. “স্পট প্রমাণ’ মানে 'বিশ্বকুল সরদার সারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র তা" যার সভ্যতার পক্ষে ভর মু'বিজাসমূহ সাক্ষ্য বহন 
করে এবং অস্বীকারকারীদের বুদ্ধি 
বিবেককেও হতভম্ব করে দেয়। 
টীকা-৪৩৫. অর্থাৎ পবিত্র কোরআন । 


পীকা-৪৩৬. এবং জানত ও উচ্চ 
ঘৃণা করেনা (৪৩১) এবং না ঘনিষ্ট 4 ্ 
ফিরিশ্তাগণ; এবংযেআল্রাহ্র “বান্দা হওয়াকে SE ;3 ছি, 
চীকা-৪৩৭. 5549 (কোলালাহ্‌) এ 
2042874035 | বি বলে, জনের মৃত্যু পর না 
ও রতি পিতা রেখে যার, না সন্তান-সন্ততি ৷ 
১৭০,০১০ | টীকা-৪৩৮, শানেনুযূলঃ হযরত জাবির 
5০১365134192. | ইবনে আবদৃলাহ্‌রাদিয়ায়াহ আনহু থেকে 
13.47 120294 5 বর্ণিত আছে যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন। 
455৮5 তখন রসূলে করীম সালাল্লাহ আলায়হি 
39405303 | আলাললাম হযরত দিদীকে আকবর 
(টেরি রাদিয়াল্লাহু আন্হকে সাথে নিয়ে ঠাকে 
a দেখতে আসলেন। তখন হযরত জাবির 
১১১ ৯৯৭ ০১০৫৫৫ ] ব ছিলেন। হুর অহ করে অসুর 
501538382%ও১4848 | আশি পানি ভার উপর ঢেলে দিলেন। 
13023501 | তিন জান কিরে পেলেন চোখ খুলতেই 
2, নে দেখতে পেলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
হন ES SET আলায়হি ওয়াসাল্লামতাশরীফষএনেছেন। 
তিনি আরয করলেন, "এয়া রাস্লাল্লাহু। 
আমি আমার সম্পত্তি কিভাবে বন্টন 


বিরান করবো?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
4034805234105 | সিল হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম 


SAG 2855 | “ৰ 

নে জা 
রা 

১৪৫ যে, বিশ্বকুল সরদার সল্লাল্লাহ আলায়হি 

ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রাদিয়ন্লাহ 

১ 507324 | সক বললেন, "হে জানি! আমার 

8১ জ্ঞানে, তোমার মৃত্যু এ রোগ দ্বারা 


355 হবেনা।” এ হাদীস শরীফ থেকে 
পুরুষ লোকান্তর হয়, যে নিঃসন্তান হয় (৪৩৮) িশ্রণিখিত কতিপয় মাস্আলাপ্রতীয়মান 






























১০০ মাস্ত্বালাঃ বুযর্গ বাক্তিবর্গের অযুর 
ব্ট পানি বরকতময় । আর তা আরোগালাতের উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করা সুর্াত। 
সবা্আালাঃ অসুস্থ বাক্তিদের দেখাশুনা করা সুন্নাত । 


আাসজালাঃ বিশবকুল দার সারাহ আলাহহি ওয়াসাল্লামকে আল্তাহ তা'আলা আদৃশোরজান* দান করেছেন । এ কাণে হযূর-এর জানা ছিলোযে, হযরত 
জবির (রাদিয়াল্লাহু আনছ)-এর মৃত্যু এ রোগে হবেনা। 


টীকা-৪৩৯. যদি সেই বোন সহোদরা অথবা বৈঘাৱেয়া হয়ে থাকে । 
টীকা-৪৪০. অর্থাৎ যদি বোন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার ভাই জীবিত থাকে, তবে উক্ত ভাই তার পরিতাক্ত সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। 
হৰে। = 
চীকা-১. সূরা মা-ইদাহ্‌' মদীন' তৈয়্যবায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিলি আয়াত ব্যতীত- 
EN ESE TE 
[অর্থাৎঃ আজ আমি তোষাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম (আল- আয়াত)।] 
এ আয়াতটি বিদায় হজে “আরফাহ্‌ 



























































নর সূরা £ ৫ মা-ইদাহ্‌ ২০৪ পারা £৬ 
দিবস নাযিল প্র এ 
চি এবং তার এক বোল থাকে, তৰে পরিভযক ঢেকে 
কুল সরদার স্পা তা'আলা [সম্পত্তির মধ্যে তার বোনের জন্য অর্থাংশ তো 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণে এটা | (৪৩৯); এবং পুরু তার বোনের উত্তরাধিকারী ৬ 2১১৮ 
পাঠ করেছলেন। এতে রয়েছে ১২০ | (৩৩); বাপু তিনি 
ট্টা বর্ণ হবে যদি বোনের সন্তান না থাকে (88০0) । টির ৩৯১০১, 
খানা আয়াত ও ১২.৪৬৪ টা বৰ্ণ ।  [অতঃপর, বি দু'বোন থাকে তবে পরি EE AMATO 
চীকা-২. ১৯ (অসীকারসমূহ)-এর |সম্পত্তির মধ্যে তাদের জন্য দু'তৃতীয়াংশ ।আর হোত 
ব্যাৰ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় |যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে- পুরুষ, নারীও, ERC $15 
অভিমত রয়েছে। ইবনে জরীর বলেছেন, | তবে পুরুষের অংশ দু' নারীর সমান । আল্লাহ্‌ উ:৪৩৯/০৯৮০ 
"এতে কিতাবীদেরকে সঙ্কোধন করা | তোমাদের জন্য পরিফারভাবে বর্ণনা করেন, 28585006406 
হয়েছে। তখন অর্থ এ দীড়ায়- হে [যাতে কিছুতেই তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং 1 591482" 
কিতাবী সমতদায়ের মধ্যে যারা ঈমান আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে অবহিত। ৯ ৬26৮ 
এনেছো! আমি পুর্ব কিতাবসমুহের 
যো বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সুরা মা-ইাদাহু 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্লাম-এরউপর টু না asl 
ঈমান আনাও তার আনুগত্য করাসম্পর্কে LR A NN pola 
তোমাদের নিকট থেকে থে অঙ্গীকার ad 144১৮ নে 
নিহিত তোমরা পূরণ কা কেন | আল্লাহর নামে আর, যিনি পরম আয়াত-১২০ 
“এতে যু'খিনাদরকে সম্বোধন করা দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক্‌*-১৬ 
হরেছে। তাদেরকে স্বীয় অীকারসমূহ বুবু" - এক 
পুরকরারনর্দেশ দেয়া হয়েছে।” হযরত 
% ৰ ১. হে ঈমানদারগণ! স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করো oto TELLS AAT 
ই ৯৮ 1২: (২) ৷ তোষাদের জন্য হালাল হলো বাকশক্তিহীন ৫7৩2 
বু ঈমান এবং সব অঙীকার চতুপাদ জন্তু, কিনু (হালাল নয়) এসব জেন), hb) PS STH 
+ |যে গুলোর কথা সামনে শুনানো হবে পদ Th oo 2 (৫ 
টিলা ছে পর তোমাদেরকে (৩). তবে শিকার হালাল মনে । SITE 2% দা 
কোন সুরের অভিযত হচ্ছে “এ | করোনা যখন ভোমরা ইহরামের মধ্যে থাকো USELESS 
ক মনে, আনলেন পের |) নিয় আল্লাহ আদেশ করেন যা চান। oi 
চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ ৷" ২. হে ঈমানদারগণ! হালাল সাব্যপ্ত করোনা tA RE 
টাক. অ্াৎপরী়তের যেগুলো |স্রাহর নিদর্শনকে (৫), আআ AISI 
হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো আনিল - ২ 








ব্যতীত অন্য সব জন্তু তোঘাদের জন্য 
হালাল করা হয়েছে। 

ঢীকা-৪. যাস্ত্বালাঃ স্থলভাগের শিকার ইহ্রামের মো থাকা অবস্থায় হারাম । সামুদ্রিক শিকার জায়েয আছে। যেমন, এ সূরার শেষভাগে এর বর্ণনা 
এসেছে। 


টীকা-৫. তারই দ্বানের নিদর্শনসমূহকে । অর্থ এইযে. যেসব বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ফরয’ করেছেন এবং যা কিছু নিষিদ্ধ কারেছেন, সবকিছুর মর্যাদার প্রতি 
লক্ষ্য ৱাখো। 





“সুরা নিসা সমাপ্ত। 


টীকা-৬. হজ্তের মাসসমূকে, যেসব মাসে যুদ্-বিহবহ অন্ধকার যুগেও নিষিদ্ধ ছিলো । আর ইসলামেও এ নিষেধ বলবৎ রয়েছে। 
চীকা-৭. ওসব ক্োরবানীকে । 


ীকা-৮. আরবের লোকেরা হেরম শরীফের বৃক্ষাদির ছাল ইত্যাদি দারা "হার স্বূপ' তৈরী করে কোরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতো, যাতে দর্শকগণ 
বুঝতে পারে যে, এগুলো হেরম শরীফের দিকে প্রেরিত কোরবানীর পশু। সে গুলোর প্রতি যেন কেউ অন্যায় আচরণ না করে। 

টীকা-৯. হজ্ব ও ওষরাহ্‌ পালন করার উদ্দেশে, 

শালে নুষুল$ শোরায়হ্‌ ইবন হিন্দ একজন ক্যাত হতভাগা লোক ছিলো । সে মদীনা তৈয়াবায় এসেছিলো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার সা্যাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করতে লাগলো, “আপনি আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কিসের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকেন?” এরশাদ করলেন, "স্বীয় প্রতিপালকের উপর 
ঈমান আনার, আমার রিসালতের সত্যায়ন করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আ্বাদায় করার গ্রতি ৷” লোকটা বলতে লাগলো, “অতি উত্তম আহবান! 
আমার নেতাদের রায় নিয়ে আমিও ইসলাম গ্রহণ করবো ।” অতঃপর সে চলে গেলো। হযূর বিশ্কুল সরদার সাত্রাত্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই লোকটা 
আসার পূর্বেই আপন সাহাবীদেরকে পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, “রাবি'আহ' গোত্রের একজন লোক আস্ছে, যে শয়তানী ভাষায় কথা বলবে ।” লোকটা যখন 
চলে গেলো তখন হুযূর শাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, “কফিরোর চেহারা নিয়ে এলেছে, বিদ্রোহী ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরূে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে চলে 
গেছে। এ লোকটা ইস্লাম গ্রহণকারী নয় ।” সুতরাং দেখা গেলো যে, সে বিদ্রোহ করেছে। মদীনা শরীফ থেকেচলে যাবার পথে সেখানকার পশু ও মালামাল 
নিয়ে গেছে। 


সূরাঃ৫ মা ইদাহ্‌ ই সার ত 





পরবর্তী বছরসে ‘ইয়ামামা'-এর হাজীদের 
|না সম্মানিত মাসকে (৬), না হেরমের প্রতি নাট ০ 
েরিত কোরবানীর পশুকে, না এমন পশকেও SISSIES; তল rtd 
(৭),য্শুলোর গলায় চিহ্সমূহ ঝুলালো হয়েছে। 22055758 | হর উদেশ্যে রওনা হলো। বিশ্বক 
(৮), এবং না সেসব লোকের সম্পদ ও মান-. 0724333503489 | সদাৱ সালালাহু আনায়হি শধসাায 
| ইজ্জাতকে, ৮] সপন সাবীনোদ লং জী দিয়ে 


৮ যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সাহাবীগণ 
(0555৩654556 | শোৱায়হ্‌কে দেখতে পেলেন এবং তার 
এত | নিকট থেকে পশু ফেরত নিতে চাইলেন। 
১2৬) ৮০৬ | রসূল করীম সাল্পান্তাহ আলারহি 
(41575) 554505 | ওয়াসাৰ্ামনিযেধকরলেন। এ প্রসঙ্গে এ 
3 33192 33363 | আত শৰীক্নাধিল হয়েছে। আরনির্দেশ 
ATEN EH দেয়া হয়েছে যে, যে এরূপ অবস্থায় 
7 
৩০৪৪৪0৩3559 ই | কর উচিত নয়। 
টীকা-১০, এঢা মুবাহ্‌ বা অনুমতির 
বিবরণ । অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলার 
(৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে (১৩) পর শিকার করা 'সুবাহ' হয়ে যায়। 
আলাল চীকা-১১. অর্থাৎ মন্ধাবাসীগণ অসূল 
করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও 
ভার সাহাবীগণকে 'হুদায়বিয়া দিৱসে' ওম্রাহ্‌ পালনে বাধ দিয়েছিলো তোমরা তাদের এ গেড়ামীপূর্ণ কাজের প্রতিশোধ নিওনা। 
ীকা-১২. কোন কোন তাফসীরকণরক বলেন, “যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বিরুর' (55) বলা হয় এবং যা থেকে 
নিষেধ করা হয়েছে তা পরিহার করাকে" ৬৯." (তাকওয়া বা খোদাভীতি) বলা হয়। আর যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন না করাকে বলা হয় 
+ ৯" (পাপ) এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার অপর নাম + ০1১১" (সমা লংঘন) 
মি a 02২5 (ক ত + ন এ 
সেগুলোর বর্ণনা কা হয়েছে এবং এগারটা বন্ধু ‘হারাম হওয়া' সপার্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ ১) মৃত', অর্থাৎ যেসব জর জন্য শরীয়তে যবেহ 
করার হুৰুম রয়েছে সেগুলো যদি যবেহ্‌ ব্যতীত মারা যায়, ২) প্রবহমান রক্ত, ৩) শূকরের মাংস ও সেটার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙগ, ৪) এ জড়, যা যবেহ করার 
সময় আন্তাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। যেমন, অন্ধকার যুগের লোকের মূর্তির নামে যবেহ করতো । অবশ্য যে জন্তুকে যবেহতো শুধু আল্লাহ্‌র 
নামে করা হায়েছে, কিন্তু অন্যানা সময়ে সেটা আল্লাহ্‌ বাতীত অনা কারো দিকে সম্পৃক্ত হতো, তা হারাম নয় : যেমন- আবদুল্লাহর গরু, আকার ছাগল, 
ওলীযার পশু; কিংবা এসব জন্তু, যেগুলো ঘারা আইলিয়া কেরাযের হের গুতি সাওয়াব পৌছানো লক্ষ্য হয়, সেগুলোকে যবেহ করার সময় বাতীত অনয 
সময়ে যদি আউলিয়া কেরামের নাযে সাথে সম্পৃক্ত করা হয়; কিছু সেগুলোর যবেহ থু আল্লাহর নামের উপর করা হয়, তখন অন্য কারো নাম ন নেয়া 
হয়, তবে সেগুলো হালাল ও পরিত্র। এ আয়াতের মধ্যে শুধু এসব পই হারাম বলে ঘোষণাকরা হয়েছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌ বতীত অন্য 
কারো নাম নেয়া হয়েছে। 




















ওহাবী সম্প্রদায়, যারা এখানে “যবেহ'-এরশর্তারোপ করেনা, তারা আয়াতের ডুল ্যাখ্যা দেয় ১৮৮৪৯০৬০৯১১, | 

য়ংআয়াতও তাদের উতব্যখ্যাকে সমর্থন করেনা । কেননা, ৫391০ ৰাক্যটা যদি যবেহের সময়ের সাথেসংঘুক্ত করা না হয়, তবে 
এ পৃথকীকরণের বাকাটার হুকুম এটার ( £৮3৪1৬) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, 
সময়ে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সেগুলোও নি এ (কিনু যা তোমরা যবেহ করেছে) দ্বারা হালাল হয়ে যাবে । ছোট 
কথা, ওহাবীদের জন্য, এ আয়াত থেকে দলীল দেয়ার কোন উপার নেই, ৫) গলা চেপে ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তু, ৬) এ জন্তু যাকে লাঠি, পাথর, চিজ; 
গুলি, ধারাল নয় এমন বন দ্বারা মারা হয়েছে, ৭) যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, চাই পাহাড় থেকে গাড়ে হোক কিংবা কূপ ইত্যাদির মধ্যে পড়ে হোক, 
৮) এ জন্তু যাকে অনয পশু শিং মেরেছে এবং সেটার আঘাতে মারা গেছে; ৯) ওঁ জন্তু যার কিছুটা কোন হিং জন্তু খেয়েছে এবং সেটা এর যন্ত্রণায় মারা 
গেছে; কিনতু যদি এ পশু মারা না যায় এবং এযনটি ঘটার পরও জীবিত থেকে যায়, তারগর তোমরা সেটাকে নিয়ম মোতাবেক যবেহ করো, তবে নষ্টা 
হালাল । ১০) যে পশুকে মূর্তি পূজার বেদীর উপর পূজার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছে, যেমন- অন্ককার যুগের লোকেরা কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০৪ 
মূৰ্তি স্থাপন করেছিলো । তারা সেগুলোর উপাসনা করতো এবং সেগুলোর জন্য যবেহ করতো। আর এ যবেহ দ্বারা তারা সেগুলোর প্রতি সন্মান পদ্শন 
ও নৈকট্যলাভের নিয়ত করতো এবং ১১) ভাগ ও নির্দেশ জেনে নেয়ার জন্য জুয়ার তীর নিক্ষেপ করা। অন্ধকার যুগের লোকেরা যখন ভ্রমণ, যুদ্ধ, বাবসা 
কিংবা বিবাহ ইত্যাদি কাজের সম্মুখীন হতো, তখন তারা তিনটা তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় কিংবা নির্দেশ জেনে নিতো এবং যা বের হতো সেটা অনুযায়ী কাজ 
করতো । আর সেটাকে তারা খোদার নির্দেশ মনে করতো । এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 






চীকা-১৪. এ আয়াত বিদায় হজ্জের মধ্যে 'আরফাহু দবনে',া জুমুআর দিন ছিলো, আসরের নামাযের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এরঅর্থ এ যে, কাফিরগল 
তোমাদের স্থীনের উপর গ্ুত্ব প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে গেছে সূরাঃ৫ মাইদাহ ২০৬ 
চীকা-১৫. এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে |মড়া, রক্ত, শৃকরের মাংস, এ পশু যা যবেহ 
নির্দেশিত কর্মসমূহের মধ্যে হান ও [করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম পাবে? 
হালালের যেসব বিধান রয়েছে সেগুলে' | উচ্চারণ করা হয়েছে, এ জন্তু যা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে SYS 

এবং “কিয়াস ৯-এর বিধান- সবকিছু [মারা পড়েছে, এ পশু যাকে ধারাল নয় এমন বন্ধু 
[দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে 
 |মারা গেছে, যেই পশুকে অন্য পশু শিং দ্বারা 
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এই হয়েছে যে, বিদায় হন্ডেরমধ্যেযখন 
এ আয়াত নাযিল হলো তখন কোন 

















অপর এক অভিযত হচ্ছে- এর অর্থ এই যে, 'আমি তোমাদেরকে শক্ত থেকে নিরাপত্তা দান করেছি।' 

অনা এক অভিঘত এই যে, '্বীনের পূর্ণতা হচ্ছে - তা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের শ্যায় রহিত ( € ৮ ) হবেনা এবং দ্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। 
শানে নুমূলঃ বেখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে বলিত হয়েছে যে, হযরত ওমর রায়না তা'আলা আনহ-এর নিকট একজন ইহুদী আসলো 
এবং লেবললো, “হে আমীরুল মুবনীন আপনাদের কিতাবে একটা আয়াতআছে। সেটাযাদি আমাদের ইহুদী সপপুধায়েরউপর নাযিল হতো তবে আমরা 
অবতরণের দিনটাকে “ঈদের দিন' হিসাবে উদ্যাপন করতাম।” তিনি বললেন, “কোন্‌ আয়াত সেটা?" সে দে ২31 আয়াতখানা 
তেলাওয়াত করলো । তান বললেন, “আমি সেই দিন সপপর্বে অবহিত আহি, যে দিন আয়াত শরীফটি নাযিল হয়েছিলো । আমি নাযিল হবার স্থানটিও 
চিনি। সেটা হচ্ছে আরাফাতের ময়দান। দিন ছিলো জুমু আহ" এ উক্তিতে তার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, 'আমাদের জন্যও উক্ত দিনটি ঈদের দিন।' 
তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আববাস বািয়াল্লাহ তা'আলা আনছুমা থেকে বর্ণিত, তাকে ও একজন ইহুদী অনুরূপই বলেছিলো । তিনি বলেছিলেন, “যেদিন 
এটা অবতীর্ণ হয়েছিলো সেদিন দু'টি ঈদ ছিলো- 'জমু'াহ' এবং *আরফাহ্‌'। 


াঙগালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো হে, ধ্ময়ি সাফল্যের কোন দিনকে খুশীর দিন হিসেবে উদযাপন করা জায়েম এবং সাহাবা কেরাম থেকেই এটা প্রমানিত ৷ 








* কিয়াস" ইসলামের চতুর্থ দলীল কোরান, সুনা ও ইজমা" উপর ভিত্তি করে যে হুকুম দেয়া হয় তাকেই কিয়াস’ বলে । 


নতুবা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতেন, “যেদিন কোন খুশীর 
ঘটনা সংঘটিত হয় সেটার সত প্রতিষ্ঠা করা এবং সেদিনকে ঈদ হিসাবে উদ্যাপন করাকে আমরা বিদ'আত" যনে কৰি ।” এ থেকে বুঝা গেলো যে, “ঈদে 
বীনাদুনবী' সাল্লল্লাহু আলায়হি ওযাসাল্লাঘ)-এর খুশী উদ্যাপন করা জায়েয । কেননা, সেটাতো আল্লাহ্‌র নি'মাতসমূহের মধ্যে 'সরব-বৃহৎনি মাতা-এরই 
্ৃতিচারণ ও কৃতজ্ঞতা শ্রকাশের নামান্তর 

চীকা-১৬. মক্কা যুকাৰ্রাষাহ্‌ বিজয় করে 

ীক্া-১৭. অর্থাৎ এটা ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। 


ঢীকা-১৮. এর অর্থ হচ্ছে এ যে, উপরে হারাম বন্তুসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন পানাহারেক জন্য কোন হালাল বস্তু পাওয়া না যায় আর ক্ষুধা- 
পিপাসায় তীবতায় জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সে-ই মুহূর্তে প্রাণরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানাহারের অনুমতি রয়েছে । তাও এভাবে যে, গুনাহ্‌র 
দিকে ধাবিত হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাবেনা । আর 'পরয়োজন' এ পরিমাণ আহার দারা মিটে যায়, যা দ্বারা জান বক্ষার ভাশংকা দূরীভূত 
হয়। 


টীকা-১৯. যে গুলো “হারাম হওয়া' সম্পর্কে কোরআন, হাদীস, ইজমা' এবং ক্যাসে কোন প্রমাণ নেই। এক অভিমত এটাও আছে যে, * 
(পবিত্র বস্তুসমূহ) বলতে সেসব বন্ত বুঝায়, যেগুলোকে আরবের লোকেরা এবং সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকেরা ( ১০১০, Eh 
সূরা ঃ ৫ মা ইদাহ্‌ ২০৭ পাতা] আর * ০০২৮৯ ' জেপবিত্র) বলতে 

রর (সেসব বস্তুকেই বুঝায়, যেগুলোকে সুস্থ 



























এবং তোমাদের উপর আমার ৮4 কহ ধর 20024 

করলাম (১৬)আর ১, 5504 ৩2 | বিবেক সপ লোকেরা (৫৯1--) 
দ্বীন যনোনীত করলাম (১৭)। সুতরাং যে ব্যক্তি 1১9৬ ১ ১০ 
ক্ষুধা-পিপাসার তীবৃতায় বাধ্য হয়, এভাবে যে, ছি 14772 নি ০ মাস্অদ্লাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
পাপের দিকে ধাবিভ হয়না (১৮), তবে নিশ্চয় টি কোন বন্তুর উপর হারাম হওয়া'-এর 
[আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । ORES কোন প্রমাণ না থাকাও সেটা হালাল 


হবার জন্য যথেষ্ট । 
শানে নুযূলঃএ আয়াত আদী বিন হাতিম 


৪ - হে মাহবৃব! আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, | 
তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে। আপনি: 











বলে দিন, ‘তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে: ১2০৮4586480] এৰং যায়দ বিন মুহাল্হালের প্রসঙ্গে 
পিস কারী রে ছে ks Brulee 
(তোমা দিয়েছো (২০) সেগুলোকে | ১০৪ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
[শিকারের দিকে ধাবিত করে, যে জ্ঞাল 23213253 | যামদ-আল্‌-খায়র' (শুভ-যায়দ) 
[তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে LEST CREA SA ্রেখেছিলেন। এ দু'জন সাহাবী আর্য 
সেগুলোকে শিক্ষা দিয়ে ।সৃতরাং তোমরা আহার! 5৮০0441202৭ করলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা 
[করো তা থেকেই যা সেগুলো মেরে তোমাদের 1332১5305 5০ | হুর এবংবাজ পাখী দিয়ে শিকার করি। 
জন্য রেখে দেয় (২১), এবং সেটার উপর SHANI Ll এটা কি আমাদের জন্য হালাল হবে?” 
আল্লাহ্‌র নাম লও (২২) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় 640,228 এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ নাযিল 
করতে থাকো । নিশ্চয় হিসাব করতে আল্লাহর পপ হয়েছে। 

[বেশী সময় লাগেলা । | 


ীকা-২০. তা পশুজাতি থেকে হোক, 
যেমন- কুকুর, চিতা বাঘ; অথবা শিকারী 
১০৯১০ পক্ষীসমূহ থেকে হোক, যেমন- শেক্রা, 
বাজ, শাহীন ইত্যাদি। যখন সেগুলোকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে, যেটা শিকার করবে সেটা থেকে খাবেন, আর শিকারী যখন সেটাকে ছেড়ে দেবে 
তখন শিকারের দিকে ছুটে যাবে; আবার যখনই ডাকবে তখন ফিরে এসে যাবে! এমন শিকারী জন্তুকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত! ( ৫4) বলা হয়। 








টীকা-২১. এবং নিজে তা থেকে ভক্ষণ করেনা, 


চীকা-২২. আয়াত থেকে যা বকা যায় তার সারমর্ম হচ্ছে এই হে, যে ব্ক্তি কুকুর অথবা সেক ইত্যাদি কোন শিকারী প্রাণীকে শিকারের দিকে ছেড়ে 
দিলো তখন সেটার শিকার কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে হালাল হয় । যথা- 


১) শিকারী প্রাণীটা যদি মুসলমানের হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, 

২) সেটা যদি শিক্ারকৃত প্রাণীকে জখম করে মারে, 

৩) শিকারী জন্তুকে যদি “বিসৃষিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং, 

8) যদি শিকারীর নিকট শিকার জীবিতাবস্থায় পৌছে অতঃপর সেটাকে 'বিস্মিরাহি আল্লাহু আকুবর' বলে যবেহ করা হয়। 

যদি এসব শর্ত থেকে কোন একটা শর্ত পাওয়া না যায় তবে হালাল হবেনা । উদাহরণস্বরূপ, যদি শিকারী জন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয়, কিংবা সেটা জখম 


না করে থাকে, অথবা শিকারের দিকে ছেড়ে দেয়ার সময় 'বিসমিপ্াহি আল্লাহু আকবর' পড়েনি অথবা শিকার জীবিতাবস্থায় পৌছে থাকে আর সেটাকে 
যবেহ করেনি, অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তুর সাথে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন জন্তু শিকারের মধ্যে শরীক হয়ে যায় অথবা এমন কোন শিকারী জন্তু শরীক 
হয়েছে যাকে ছেড়ে দেয়ার সময় 'নিসমিল্লাহি আল্লাহ্‌ আকবর" পড়া হয়নি অথবা সেই শিকারী জুটি কোন অগ্ি-পৃজারী বা কাফিরের হয়, এসব ক'টি 
অবস্থায় শিকারকৃত প্রাণী হারাম হবে। 

মাস্আলাঃ তীর দ্বারা শিকার করার হকুষও অনুক্প। যদি “বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলে তীর নিক্ষেপ করে এবং তাতে শিকার যখমগ্রাপ্ত হয়ে প্রাণ 
হারায়, তবে তা হালাল হবে । আর যদি মারা না খায়, তবে পুনরায় সেটাকে “বিস্নি্াহি আল্লাহ আকবর“ বলে যবেহ করবে ।যদি সেটার উপর “বিস্মিলাহ্‌' 
পড়া লা হয়, অথবা তীরের যখম সেটার গায়ে না লাগে অথবা জীবিতাবহায় পাবার পর সেটাকে যবেহ না করে, এসব ক'টি অবস্থায়ও সেটা হারাম হবে। 
চীকা-২৩. অর্থাৎ তাদের যবেহকৃত প্রাণী । 

আাস্আলাঃ মুসলিম ও কিতাবীদের 
যবেহকৃত প্রাণী হালাল; চাই সে পুরুষ 
হোক কিংবা নারী অথবা বালক হোক। 
'ীকা-২৪. বিবাহ করার বেলায় নারীর 
সঙষরিরের প্রতি লক্ষ্য রাখা মৃ্তাহাব। 
তবে এটা বিবাহ বিশুদ্ধ হবার জন্য পূর্বণর্ত 
নয়। 

টীকা-২৫, বিবাহ করে। 

টীকা-২৬. অবৈধ পন্থায়, বাভিচার 
করার অর্থ- “নির্দিধার যিনা করা' এবং 
“উপপন্নী বানানো! দ্বারা "গোপনে যিনা 
বুকায়। 

টীকা-২৭. কেননা, ধর্মত্যাগের কারণে 






পারা ৬ 








(২৫), ব্যভিচারের জন্য নয় এবং উপপত্রী 
[বানানোর জন্যও নয় (২৬)। এবং যে ব্যজি। 
[মুসলমান থেকে কাফির হয় তার কী রইলো? 





রা 


এল 















সমস্ত সৎকর্ম বিন হয়ে যায়। কুন্ডু" - দুই 
চীকা-২৮, এবং তোমরা জারি [৬. হেঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের 

অবস্থায় থাকো তখন তোমাদের উপর |জন্য দাড়াতে চাও (২৮) তখন স্বীয় মুখমণ্ডল 477 
জু করা” ফরয । আর অযূর ফরযসমৃহ | বৌতকরো এবংকলুই পর্যন্ত হাতও (২৯); এবং BSE IB 
হচ্ছে- ও চারটা, যেগুলো সামনে বর্ণনা | মাখা মসেহ করো (৩০); এবং পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত 30105752456 
স্মরণ করো (৩১) ।আর যদি তোমাদের গোসল 53724 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বুল সরদার |করার প্রয়োজন হয়, তবে বিশেষভাবে পবিত্র 74553 
সা্াাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং [হও (৩২); এবং তোমরা যদি গীড়িত হও অথবা ৮ 
জর সাহাবীপণ প্রতোক নামাযের জনয | সফরে থাকো অথবা তোমাদের থেকে কেউ CEES LES 
তাজা অযূ করায় অভ্যন্ত ছিলেন । যদিও | পায়খানা-প্রশ্রাবের স্থান থেকে আগমন করে ঠা 0৮2 খানা 
একই অমূতে বহু ফরয ও নফল নামায | অথবা তোমরা তীর সাথে সংগম করো এবং এ (25 
আদায়করা জায়েয আছে, তবুও প্রতোক || সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র টি সনি 


নামাযের জনা পৃথক পৃথক অযু করা 





দ্বারা “তায়াস্থুম' করো। 














অতীববরকত ও সাওয়াব লাডে সহায়ক । আাশাখিশল - = 


কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে গ্রতোক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক অযু করা ফরয ছিলো। পরবর্তীতে তা রহিত 
করা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অযু ভঙ্গ না হয়, একই অূতে ফরয ও নফল সবই সম্পন্ন করা জায়েয হয়েছে। 


চীকা-২৯. হাতের কলুইসমূহও যৌত করার বিধান -এর অন্তর্ভুক ৷ যেমন হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । অধিকাংশ ইমাম এ অভিনতই পোষণ 
করেন। 


ীকা-৩০. মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরষ । এই পরিমাণটুকু হযরত মুগীরার হাদীস থেকে প্রমাণিত | বত্তুতঃ এই হাদীস শরীফ আয়াতেরই ব্যান্যা । 


টীকা-৩১. এটা অযুর চতুর্থ ফরষ। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে তাদের পায়ের 
উপর মসেহ করতে দেখেছিলেন। তিনি তা নিষেধ করলেন। আর হ্যরত “আতা (রায় তা'আলা আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি শপথ সহকারে বলেন, 
"আমার জ্ঞানে, বুল সোললাা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর সাহাবীদের থেকে কেট অযুর মধ্যে পা মসেহ করেন নি।” 


টীকা-৩২. াস্আলাঃ 'জানাবত' (গোসল ওয়াজিবকারী অপবিত্রতা) থেকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। 'জানাবত' কখনো জাখতাবস্থায় 





যৌন-উত্তেজনা ও কামনা সহকারে বীর্যপাতের ( 


40551) কারণে হয়; আর কখনো হয় দিদ্রাবসথা় হবপ্নুদোষের কারণে; যার পরে চিহ্ন পাওয়া যায় 


এমনকি যদি স্বপ্নের কথ স্বরণ হয়েছে, কিন আর্ত পায়নি, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না । আর কখনো উভয় সঙ্গম পথের কোনটার মধ্যে * লিঙ্গের 
আগভাগ প্রবেশ করানোর ফলে 'কর্তা' ও 'বর্ম' উভয়ের জনা; চাই বীর্যপাত হোক, অথবা না-ই হোক- এসব ক'টি অবস্থা 'জানাবত'-এর মধ্যে শাখিল। 


এসব অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হয়। 


সুরাহ মাইদাহ_ 
[তখন আপন মুখ ও হাতগুলো ভা'ারা মসেহ 
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টি 


357 
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চাটি? ৩ 
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যাস্আালাঃত্রীলোকের হায় (রজব) 
ও “নিফাস' (রসবোত্তর রজ্ত্রাব)-এর 
কারণেও গোসল ওয়াজিব হয়। 'হায়ং'- 
এর মাসৃত্লা সূরা বাক্‌রায় আলোচিত 
হয়েছে।আর 'নিফাস'-এর কারণে গোসল 
ওয়াজিবহবার বিধান ইজমা' ইমামগণের 
কমতা) দ্বারা প্রমাণিত । আর তায়ান্ুমের 
বিধন সূরা নিসার মধ্যে গত হয়েছে। 
চীকা-৩৩, অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান 
করেছেন 


চীকা-৩৪. নবী করীম সক্রান্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়'আত 
ঘহণ করার সময় 'আক্াবাহ-রাতে' এবং 
'বায়*'আত-ই-রিদ্ওয়ান'-এর মধ্যে । 

চীকা-৩৫. নবী করীম সালাহ আশা হি 
ওয়াসাল্লামের প্রতোকটা নির্দেশ 


চীকা-৩৬. এ ভাবে যে. আত্মীয়তা ও 
শক্রতার কোন প্রভাব যাতে তোমাদেরকে 
সুবিচার থেকে বিচলিত করতে না পাৱে 


টীকা-৩৭. এ আয়াত শরীফ অকাট্য ও 
সুস্পষ্ট দলীল এটার উপর যে, স্থায়ী 
দোষখবাসী হওয়া’ কাফিরগণ ব্যতীত, 
অন্য কারো জন্য নয়। (খাযিন) 

চীকা-৩৮. শানে সুখূলঃ একদা ননী 
করীম সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এক জায়গায় সত বিরতি করেছিলেন 
সাহাবীগণ পৃথক পৃথক গাছের ছায়ায় 
বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার 
সাঝাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
আপন তরবারীখানা একটা গাছের সাথে 
ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। একজন গেয়ো 
লোক সুযোগ বুঝে আসলো এবং সে 
তরবারীটা হাতে নিলো। অতঃপর খাপ 
থেকে তরবারী বের করে হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্তাম)-এর 
উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, “হে মৃহাঘ্বদ! 


(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাক্কাম) এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহ্‌ ৷” একথা বলতেই 
হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) লোকটার হাত থেকে তরবারী ফেলে দিলেন। আর নবী করীম সাল্াল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তরৰারীটা হাতে 
নিয়ে বললেন, “তোকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” সে বলতে লাগলো, “কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি বে, আল্লাহ্‌ বাত কোন উপাস্য লেই 
এবং সাকষা দিচ্ছি যে, সুপ মোক সাত আলায়হি ওয়াস্ায উই রসুল” (তাকসীর-ই-আনুস্‌ সাউপ) 


পেছনের রাস্তার সঙ্গম করা (পায়ু মৈধুন) হারাম । এতদ্সত্বেও যদি কেউ শয়তানের কৃখবোচনায় ভা করে বসে তবন- 


টীকা-৩৯. এ মর্মে যে, আল্লাহ্রই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকেও শরীক করবেনা, 'তাওরীত'-এর বিধানের অনুসরণ করবে: 

টীকা-৪০. প্রত্যেক দলের উপর একজন নেতা, যিনি আপন গোরের যিশ্মাদার হবেন এ বিষয়ে যে, তারা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং নির্দেশ মেনে চলবে। 
ভীকা-৪১. সাহায্য ও সহায়তা সহকারে 

টীকা-৪২. অর্থাৎ তার পথে বায় করো, 

ভীকা-৪৩. ঘটনা এ ছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে পতি্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাকে এবংভার গোত্রকে “পৰিত ভূমির 
উত্তরাধিকারী কন্রবেম; যার মধ্যে কিল্‌'আন-বংশীয় আধিপত্যবাদীরা বসবাস করতো । ফিরআউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
উপর আল্লাহর নির্দেশ হলো যেন তিনি বনী-ইত্রাঈলঞে “পবিত্র ভুম'় দিকে নিয়ে যান। (আর ঘোষণা করলেন) “আমি সেটাকে তোমাদের জন্য স্থায়ী 


বাসস্থান নির্ণয় করেছি । সুতরাং সেখানে 
যাও এবং যে সব শত্রু সেখানে আছে, 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। আমি 
তোমাদের সাহায্য করবো। আর হে 
মূল! তুমি দীয় গোত্রের প্রত্যেক বংশের 








মা বেক একজন করে দিত | 5250৬8৩ 
করবে ০ রেগে 
11 রি 
লনা চলে চা 
পা তে 
এত মল আহ সালাম সর ৩544255% 
নির্বাচিত কেবনী-ইপ্াঈলকে নিয়েরওনা টা 
হেন (যখন 'আরীহ' নিট পৌছলেন, দি 


তখন সেই সর্দারগণকে তিনি গোপনে 
সেখানকার অবস্থাদি জেনে নেয়ার জনা 
প্রেরণ করলেন। সেখানে তারা দেখতে 
পেলো যে, সেখানকার অধিবাসীরা 
আত এবংসর্যাদারন্মধিকারী। এরা 
তাদেরকে দেখে ভীত সন্ত তয়ে ফিরে 
আসলে ৷ আর এসে তারা স্বীয় গোত্রের 
নিকট সমস্ত অবস্থা বৰ্ণনা করলো; অথচ 
তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা 
হয়েছিলো; কিন্তু সকলে ওয়াদা ভঙ্গ 
করলো কালিৰ ইবনে ইউুনা ও ইউশা' 
ইবনে নূন ব্যতীত ৷ তারা (দু'জন) 
অঙ্গীকাবের উপর অটল রইলেন। 

টীকা-৪8. অর্থাৎ্তারা আল্লাহ্রঅঙ্গীকার 
ভঙ্গ করেছে, হযরত মৃসা (আলায়হিস্‌ 
সাশাম;-এর পর আগমনকারী নবীগণের 
সত্যতা অস্বীকার করেছে, বহু সংখ্যক 
নবীকে শহীদ করেছে এবং কিতাবের 
বিধানাবলীর বিরোধিতা করেছে। 


চীকা-এ৫. যেগুলোর মধ্যে বিখকুল সরদার (সান্লারাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এক পশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ স্বয়েছে এবং যেগুলো তাওরীতে 


বৰ্ণনা করা হয়েছে 


[পর তোমাদের মধ্যে যে “কুকর" করেছে সে! 
[অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুতহয়েছে (৪৩) ৷ 
১৩- অতঃপর, তাদের এ কেমনই অঙ্গীকার 
| ভঙ্গের কারণে (৪৪) আমি ভাদেরকেত্মভিশস্পাত 
| আল্লাহ্র বাণীসমূহকে (৪0) সেশুলোর যথাত্থান। 
খেকে বিকৃত করে; এবং কুলে বসেছে সেসব 
|নসীহতের এক বিরাট অংশকে, যেগুলো! 
[তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৪৬); এবং আপনি 
সর্বদা তাদের একটা না একটা প্রতারণা সম্বন্ধে 
|অবহিত থাকবেন (৪৭) অল্প সংখ্যক লোক 
[বাতীত (৪৮); সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন 
(৪৯) এবং উপেক্ষা করুন। লি 
'ণ আল্লাহ্র প্ৰিয়পাত্ৰ । 
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টীকা-৪৬. তাওরীতের মধ্যে; যেন বিশ্বকৃল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ কনে এবং ভাব উপর ঈমান আনে । 
ভীকা-৪৭. কেননা, প্রতারণা, বিশ্বস্ততা. অস্কার ভঙ্গ করা এবং রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করা তাদের পূর্বপুরুষদের পুরানা স্বভাব । 
ভীকা-৪৮. যারা ঈমান এনেছে; 

চীকা-৪৯. এবং যা কিছু তাদের থেকে পূর্বে সর হয়েছিলো সেগুলোর জন্য পাকড়াও করোনা 


শানেনুঘুলঃ কোন কোন ব্যাখ্যাকারীর অভিযত হচ্ছে-এ আয়াত সেই গোত্রের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যার! প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম সাল্লাপ্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্রায-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। 
আর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন । এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে- “তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গকে ক্ষমা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ থেকে বিরত 


থাকে এবংজিমা (কর) প্রদানে বাধা না দেয় ।' 


ঢীকা-৫০. আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তার রসূলগণের উপর ঈমান আনার, 





স্নযহ শুইদাহ Ey নারাতত 
১৪. এবং যে সব লোক দাবী করেছিলো, 
“আমরা খৃষ্টান’, আমি তাদের নিকট থেকে! SI SII 


[অঙ্গীকার নিয়েছি (৫০), তখন তারাও ভুলে 
[গিয়েছে সেসব উপদেশের একটা বিরাট 
(অংশকে, যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছে 
(৫১) । সুতরাং আমি তাদেৱ পরস্পরের মধ্যে 
ক্য়ামত-দিবস পর্যন্ত শতুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে 


এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন (৫৭), 
[নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
একটা ‘নূর' এসেছে (৫৮) এবং স্পষ্ট কিতাব 
(৫৯)। 


১৬. আল্লাহ্‌ ডা দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন 
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টীকা-৫১. “ইজীল'-এর মধ্যে; এবং 
তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। 
ীকা-৫২. হযরত ক্াতাদাহ বলেন, 
যন খৃষ্টানগণ আল্লাহর কিতাবের উপর 
“আমল করা'পরিহার করলো, রসূলগণের 
নির্দেশ অমান্য করলো, ফরযনমূহ পালন 
করলোনা এবং আল্লাহ্র সীমাগুলোরও 
তোয়াকা করলোনা, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলাতাদের পরস্পরের মধ্যেক্রতা 
সৃষ্টি করে দিলেন। 

'টীকা-৫৩. অর্থাৎ ক্য়ামত-দিবসে তারা 
তাদের কৃতবর্মের বিনিময় লাভ করবে। 
চীকা-৫৪. হে ইহদীসমপরায় ও খৃ্ানরা! 
টীকা-৫৫. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
টীকা-৫৬. যেমন, ‘প্রস্তর নিক্ষেপ করে 
শাস্তি প্রদানের বিধান' সম্বলিত আয়াত 
এবহবিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা-আলা 
আলায়হি ওয়াসাত্মাম-এন গুণাবলী ।হুযুর 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কর্তৃক সেটা প্রকাশ করে দেয়া তার 
মু'জিযাই। 

টীকা-৫৭. সেগুলোর উল্লেখ করছেন 
না,না সেগুলোর জন্য পাকড়াও করছেন! 
কেননা, তিনি এসব বন্তুরই উল্লেখকরেন, 
যার মধ্যে মঙ্গল নিহিত । 

ট্রীকা-৫৮. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বলা 
হয়েছে। কেননা, ভার দ্বারা কুফরের 
অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং সত্যের 
পথ স্পষ্ট হয়েছে। 

চীকা-৫৯. অর্থাৎ কোরআন শরীফ’ । 
টীকা-৬০. হযরত ইবনে আব্বাস 
ৰাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, 
“নাজরান-এর খৃষ্টানদের দ্বারা এ উক্তিটা 
করা হয়েছে। আর শৃষ্টাদের মধ্যে 


"য়া কৃবিয়হ সম্পরদায়' ও 'যান্লকানিয়াহু সম্রদায়'-এর লোকদের ধর্ম হচ্ছে- "তারা হযরত মসীহকে 'আল্লাহ' বলে থাকে। কেননা, তারা অনুপ্রবেশ'-এর 
মতবাদে বিশ্বাসী এবংতাদের ভ্রান্ত আকীদা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের শরীরে 'অনুপ্রবেশ' করেছেন।" আল্লাহরই আশ্রয়! 


আল্লাহ্‌ তাদের এ ধরণের অশোভন উক্তির বহু উদ) 


আল্লাহ তা'আলা এ আরাতের মধ্যে তাদেরকে কফির বলে খোবণা করেছেনএবং এরপর তাদের বাতুলতা বর্ণনা করেছেন 
ীকা-৬১. এর জবাব এই যে, কেউ কিছুই করতে পারে না। সুতরাং হযরত মদীহ্‌কে আল্লাহ্‌ বলা কেমন স্পষ্ট বাডুলতা! 


ভীকা-৬২. শানে নুষূলঃ বিশ্বকুল সরদার সালাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একদা বিতাবীগণ আসলো এবং এরা দ্বীনের ব্যাপারে ভার 
সাথে আলাপ করতে আর৪ করলো । তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন আর আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে তাঁরই শান্তির ভয় দেখালেন । তখন তারা 
বলতেলাগণো, “হে ুহাস্মদ (দঃ)! আপনি আাদেরকে কিসে ভয় দেখাচ্ছেন? আমরাতো আল্লাহ্র পূত্র এবং ডাই প্িষপাত্র।" এর জবাবে এ মায়াত 
শরাফ লাখল হয়েছে এবং তাদের এ দাবীর বাতুলতা প্রকাশ করা হয়েছে। 

ভীকা-৬৩, অর্থাৎ এ কথাডো তোমরাও স্বীকার কৰো যে, পোনা কতেক দিন তোমরা জাহান্নামে থাকবে । কাজেই, চিন্তা করো, “কোন পিতা তার পুরকে 
অধবা কোল ব্যক্তি তার খ্রিপারকে কি আগুনে জ্বালায়? যন এমন লয়, তখন তোমাদের এ লাখী চোমাদেরই দীকরোকতি থেকে ভাত ও মিথ্যা বলে 






























প্রমাণিত হয়। সূরা £৫ মা-ইদাহ্‌ ২১২ পারা ঃ ৬ 
চীকা-৬৪. মুহা মোজা সালাহ | ১৮. এবং ইহুদী ও বৃষ্টানগণ বলেছে, “আমরা তা 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৷ ৯০১১৭ OHS 1'আপনি |, ৮০৫০৮ 


[বলে দিন, “অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কেন! Leet Se) 
সালাম-এর পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্যাহ | তোমাদের পাপগুলোর উপর শাস্তি দেন (৬৩)? 
তা'আলা আলি ওয্াশাম্মমেন যুগ [বরং ভোমরা মানুষ, ভার সৃষ্টিকুল থেকে । যাকে [| 
পর্বত ০৬৯ বছরের সময়টা নবশূন চন ক্ষমা করেন এবংযাকে চাল শান্তি দেন আর | 
ছিলো ৷ এরপারে হুযুর সোয্যাক্টাহ আলায়হি [আল্লাহরই জনা রাজতু আসমানসমূহের ও 
এয়াসাল্লাম)-এর জভাগমনকলী অনুগ্রহের | যমীনের এবংএ দু'টির মাঝখানের বর্ন 
কথা শ্রকাশ করা হচ্ছে যে, অতীৎ হবে তারই দিকে।" 

শকোজলের মুহূর্তে তোনাপেগ্ উপর [১৯. হেকিতাবীগণ! নিঃসন্দেহে, তোমাদের | 

আল্লাহ্‌ আআলার মহান অনুগ্রহ প্রেরণ [নিকট আমার এ রসূল (৬৪) তাশরীফ আনয়ন 

করাহয়েছেএবংএর মধ্যেদলীলদৃঢ়ভারে |করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট আমার OIE SIMA 
পরত হযোছেএ আগতি উদার {বিধানসমূহ মা বর্ণনা করেন, এর পর FGI 
পথ রোধ করা হয়েছে। সুতরাং এখন =, বলল আগমন বল বি নিপা 
একথা বলৰ সুযোগ ্ইলেলা যে, (৬৫), যাতে কখনো একথা না বলতে পারো এরি 
নাদের লিক স্গারী আসেনান।" |যে, “আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও; 44537545556 
চাৰা-৬৬, মাস্খালাঃ এআয়াত থেকে [সাবধানকারী আসেনি।" সুতরাং এ রর 
জালা গেলে। যে, পয়গাম ভভাগমন |সুসংবাদদাতা ওসাবধানকারী তোমাদের নিকট | ৮889 


টীকা-৬৫. হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ 

















[তাশরীফ আনম্সন করেছেন এবং আল্লাহ্র নিকট ! 
র সর্বশক্তিই রয়েছে। | 
ক্ষন্দু - চান্স 
০- এবংযখন মূসা বললো স্বীয় সম্প্রদায়ের EEA EE 
ছে | 08648552005 


সহায়ক এবং প্রশংসিত ও ভাল কাজ 
হবার পক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 


|উপসসআল্লাহর অনুহ স্মরণ করো যে, তিনি৷ KINESIS, 





[তোমাদের মধ্য হতে পয়গাস্বরব করেছেন (৬৬), 55455 
চীকা-৬৭- অর্থাৎ স্বাধীন এবং ্রভাখ- [তোমাদেরকে বাদশাহ্‌ করেছেন (৬৭) এবং: i ৫ পপ রস 
প্রতিপত্তি ও সেবকের অধিকারী । [তোমাদেরকে তাই দিয়েছেন যা আজ সমথ || (০০০৮৭ 
শরিসনীদের হাতে বলী থাকার পর [জাহানের কাউকে দেননি (৮৯). | 

তাদের দাসত্‌ থেকে মুক্তিলাভ কে সুখ | ২১. হে সদায়! পবির ভূমিতে ্রবেশ| 2০380553455 


ও স্বাচ্ছন্দের জীবন করা বিরাট ১৮৩, 

সং age যেটা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ SEAGIG 
সৰ) হয় সৰু লা ৭ রি করেছে এনং পক্চাদপনরণ করোনা 6৯). | 5 ees RA 
চাক সালা হানে [পি করো.) তবে ক্ষতি হয়ে ফিরবে। ৩০৮৯৪৪$৩ 
| আনস্বিল - ২. 
ইত্রাঈলের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট কোন সেবক, স্ত্রী এবং আরোহণের পণ্ড থাকতো তাকে 'আলশাহ' ( ২১: - ) নলা হ্ো। 
টীকা-৬৮. যেমন সমুদ্রের মধো রাস্তা করে দেয়া, শত্রুকে ডুবিয়ে মারা, 'মান্' ও *দাল্ওয়া' অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির শরণ ধবাহিত কর এবং 
মেঘকে ছায়াদানকারী করা ইত্যাদি 
ডীকা-৬৯. হযরত মূলা আলায়হিস সালাম) স্বীয় সদা আল্লাহর অনুখহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়াৰ পর তাদেরকে তাদের শা বিরুদ্ধে জিহাদের 
জন্য বের হবার নির্দেশ দিশেন। আর বললেন, “হে সম্প্রদায় -পবিত্রভৃমিতে প্রবেশ করো।” এ ভূমিকে 'পকিতর' এ জনা বলা হয়েছে যে, সেটা নবীগণের 
বাসস্থান ছিলো । 











আদ্জালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের বসবাসের ফলে ভূমির মর্বাদালাঙ হয়। আর অন্যান্যদের জন্যও তা বরকতের মাধ্যম হয়। 


কালী থেকে বর্ণ যে, হযরত ইব্রাহীম আলাল সালাম লেবালনেরপরবতমালায় আরোহণ করেছিলেন । তখন তাঁকে বলাহো, “যতদূর পর্যন্ত আপনার 
লৃষ্টি সৌছবে তত রমত “সি । আর সে্টা আপলার বংশধরদের উত্তরাধিকার” এডু-খণটা তুর পাহাড়' এবং এর আশে-লাপের জাগা ছিলো । 
অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, সম সিরিয়া' (পিঅডৃমি)। 


টীকা-৭০. কালিব ইবনে ইউক্‌না এবং ইউশা" ইবনে নুন, যীরা সেই 'সর্দারনের' মধেয ছিলেন, যাদেরকে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এ 'প্রভাবশালী 
সম্পদায়'-এর অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। 


ীকা-৭১. হিদায়ত এবং অঙ্গীকার পূরণ সহকারে । তারা 'প্রভাবশালী স'প্রদায়'-এর অবস্থাদি শুধু হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। 
তা ফাস করেন নি, কিন্তু অন্যান্য 
স্বর মা ইদাহ 5 সরদারগণ' তা ফা করে দিয়েছিলো 


২.২. তারা বললো, “হে মূসা! এর মধ্যেতো 585: 580 | টীকণ-৭২ শহর 


টা রা টীকা-৭৩. "কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
HAITI 
সাহাযোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর 
০৩১৮৬৮৫৪৪5৩ | তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ হবে। 
তোমরা প্রভাবশালী সম্প্রদায় -এর বিরাট 
লও 22.327 | দহ দেেপংআকবোন। 
রি আমরা তাদেরকে দেখেছি। তাদের পড়ন 
0৮85 বিরাট; কিন্তু অন্তর দুর্বল ।" এ দু'জন 
HILLS 10504 যখন একথা বলেছিলেন, তখন বলী- 
2 হও 
৮২808৬৮4158] চাইলে হে, ভাদের উপর পাথর বর্ষণ 
৪৫৮2 | ক্রবে। 
ীফা-৭9. অর্থাৎ বনী ইত্রাঈল। 
2816 চীকা-৭৫. ‘প্রভাবশালী স'প্রদায়'-এর 
ng শহরে 











STL 
99545 ax অপ we 

93454428374 ৭] সঙ্গ এবংনেকটা থেকে দূরে রাখুন (অর্থ 
এ যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে মীমাংসা 
করেদিন। 


ভীকা-৭৭. এর মধ্যে প্রবেশ করতে 


০০০০৮ 
টি 0257520506৮ | পারবেনা 
39281] জীকা-৭৮. এ ভূ-খণ্ড, যার মধ্যে এসব 


লোক নিরুদেশভাবে ঘুরাফেরা করছে। 
উপর নিষিদ্ধ রইলো (৭৭) চল্লিশ বছর পর্যন্ত '।। ৪42 সেটার দৈর্ঘ ছিলো নয় ফরসঙ্গ । * তারা 
[ভারা এ ভু-খণ্ডের মধ্যে হতাশার সাথে দুরে 2. | সংখ্যায় ছিলো ছয় লক্ষ যোদ্ধা ৷ ভারা 
বেড়াবে ৫৮) সৃতরাং আপনি এ নির্দেশ নিজেদের মালপত্র নিয়ে সারাদিন পথ 


চলতো । যখন সন্ধ্যা হতো, তখন ভারা 
নিজেদেরকে ও স্থানেই দেখতে পেতো, 
যেখান থেকে তারা যাত্রা আর 
করেছিলে! । এটা তাদের জনা শাস্তি 
ছিলো। হযরত মূসা ও হযরত হাবন, হযরত ইউশা' ও হযরত কালিব (আলায়হিমুস সালাম) ব্যতীত ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য এটা সহজসাধ্য করে 
দিয়েছিলেন: যেমনিভাবে হযরত ইবাহীম আলায়হিস সালাম-এর জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ঠা ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। আর এত বড়-বিশাল দলের পক্ষে 
এত স্তর তৃ-খণ্ডের মধ্যে ৪০ বৎসরকাল উদাসীন ও হতাশ হায় ঘুরে বেড়ানো এবং কারো পক্ষে সেখান থেকে বের হতে না পারা অলৌকিক ঘটনাবলী 
অন্যতম ছিলো। যখন বনী ইসরাঈল এ মকুপান্তরে হযরত মূসা অপলায়হিস সালাম-এর নিকট পানাহার ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষের এবং তাদের দুঃখ- 
নটর অভিযোগ করলো, তখন আল্লাহু তাআলা হযরত সৃসা (আল্মহিস্‌ সালাম)-এর দো'আর ফলে তাদেরকে আস্মানী খাদা-সারু' ও 'সাল্ওয়া' দান 
= এক ফৰসঙ্গ' = ৩ মাইল। 

















করেছিলেন আর পোশাক-পরিচ্ছদ স্বয়ং তাদের শরীরের উপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যা তাদের শরীরের সাথে সাথেই বেড়ে যেতো এবং তুর' পাহাড়ের 
একটা সাদা পাথর ডাকে দান করেছিলেন । যখন তারা কখনো সফর সামী নামিয়ে যাত্রা বিরতি করতো তখন হযরত নূসা আলাযহিস্‌ সালাম সেই পাথরের 
উপর 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করতেন । তা থেকে বনী-ইত্রাঈপের বালোটি গোত্রের জন্য বারোটা প্রশ্ববণ প্রবাহিত হয়ে যেতো । ছায়াদানের জন্য এক খণ্ড মে 
যেরণ করেন। ীহ প্রান্তরে যত লোক প্রবেশ করেছিলো তাদের মধ্য থেকে যাদের বয়স বিশ বছরের অধিক ছিলোতারা সবাই সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিলো, হযরত ইউশা" ইবনে নূন এবং কালি ইবনে ইউক্্‌না ব্যতীত । আর ‘পবিত্র ভূমি'-তে প্রবেশ করতে যারা অস্বীকার করেছিলো ভাদের মধা থেকে 
কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। 

কথিত আছে যে, এ তীহ' রাস্তরেই হযরত হারুন ও হযরত মূসা (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর ওকাত হয়েছিলো । হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এবর 
ওফাতের ৪০ বৎসর পর হযরত ইউশকে নবুয়ত দান কর' হয়। অতঃপর “প্রভাবশালী স-রদায়'-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি 
বনী ইপ্রাঈলের অবশিষ্ট লোকদেরকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং 'জাববারীন' (প্রভাবশালী সন্দায়)-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। 

টীকা-৭৯. বাপের নাম 'হাবীল' ও “কাবীল" ছিলো। এ সংবাদ শনানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, হিংসার কুফল প্রতিত্ঞাত হবে। আর বিশ্বকুল সরদার 
সানা ্ালায়ছি ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা হিংসাপরায়ণ তারাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে । হুযূর সানাল্লাহু আলায়হি য়াসাল্যাযের জীবনচরিত 
ও ইতিহাসবেন্তাদের বিবরণ হচ্ছে এ যে, হযরত হাওয়ার গর্ভে এক সাথে একটা পুত্র ও একট! কন্যা সন্তান জন্ুখহৎ করতো । এক গর্ভের পুত্রের সাথে 








গর গর্ভের কন্যার বিবাহ দেয়া হতো । আর মানুষ যখন হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদের মধ্যে. ছিলো, তখন বিবাহ-বন্ধনের 
কোন পদ্থাই ছিলোনা এ নিয়ম 

Es des সূরা £ ৫ মা-ইদাহ ২১৪ পারাঃ ৬. 

সালা) খ্বীলরবিবাহলিওদার সাথে, কুক্‌’ - পাচ 


যে হাদীলের সাথে জন্য্হণ করেছিলো [২৭. এবং তাদেরকে সুনান, আদমের | ১ PAE শশা 
এবং যাহীলের বিবাহ একলা-এর [কট ৯ বসা ই টি A রা 
সাথে, যে ্ববীলের সাথে জনম গ্রহণ [এক একটা ক্কোরবানী পেশ করলো; তখন |; * 
করছিল, লি সাইলেন। এত একজনের (হান) কল হলো এবং অন্য | 
রাজি হলো না। যেহেতু এব্লীমা অতীব [জনের কবৃল হলোনা । সে বললো, “শপথ 
সী ছিলো, সেহেতু সে তার পরী হয়ে (রইলো, আমি তোমাকে হত্যা করবো (০) "|| 
বসলো। হযরত আদম অলামহিয সালাম [অপরজন বললো, ‘আল্লাহ্‌ তাদের খেকেই | 
বললেন, “সে তোমারই সাথে জনগণ কবুল করেন, যাদের মধ্যে ছোলার) তয় আছে 
করেছে । সুতরাং সে তোষার সহোদরা। [(৮১)। | 
তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ নয় “সে | 





বলতে লগলো, “এটা তো আপনারই [২২৮ নিচ, খ্ি ভুরি তোমার হাত আমান 
অভিমত । আল্লাহ্‌ ভা-ালা এ নির্দেশ [দিকে বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, তবে 
দেসনি।” হযরত আদম (আলায়হি | আমি আপন হাত তোমার দিকে বাড়াবোনা (এ 
গেলা) বললেন, এতো নাউ জনা) যে. ভোযাকে হত্যা করবো (৮২) আমি 
ক্রেরবানী হাযির করো যার রবী [আল্লাহকে ভয় করি, বিলি মালিক সমগ্র বিশ্বের । 


কবল হবে, সেই এক্‌লীযার অধিকারী 1২৯. আমি এটা চাই যে, আমার (৮৩) ও 
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৩৪৩৩৯: টা রি 











হবে” সে যুগে যেই কোরবানী কবুল [তোমার পাপ (৮৪) উভয়টারই ভার তুমি বহন। টার 1৪০১৮ 
হতো, আসমান থেকে একটা আগুন এসে ]করবে। সুতরাং তুমি দোযখবাসী হয়ে যাবে রি Be 
সেই ক্োৰবাদীকে গ্রাস করো ফেলতো। |এবং অন্যারকারীলের এটাই সাজা ।' 5৩1 




















কীল এক সুপ গম এবং হাবীল স্দাৰিল 
একটা ছাগল কোরবানী হিসেবে পেশ 


করলো । আসমানী আগুন হাবীলের ক্রবানীকেই গ্রাস করলো । কিন্তু কৃবীলের গম পাড়ে রইলে৷ ৷ এ কারণে ক'্বীলের অন্তরে জঘন্য হিংসা-বিদ্ধেষের 
সঞ্চার হলো। 

ভীকা-৮০. যখন হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম হু করার উদ্দেশ্যে যক্ধা শরীফ চলে গেলেন, তখন হাবীলের উদ্দেশ্যে কবল বললো, “স্বামি তোমাকে 
হত্যা করবো” হাবীল বললো, “কেন?” (ক্'ৰীল) বলতে লাগলো, “এ জন্য যে, তোমার কোরবানী কবুল হয়েছে, আমার কবল হয়নি। তুমি একুলীয়ার 
উপযোগী হয়েছো। এতে আমার অবমাননা ৷" 

ঢীকা-৮১. হাবীলের উক্তির এই উদ্দেশা যে, 'ক্োরধানী কবুল করা আল্লাহরই কাজ। তিনি খোদাভীরুদের হ্বোরবানীই কৰ্ল করেন । তুমি যদি খোদাীরু 
হতে তবে অবশ্যই তোষার কোরবানী কৰুণ হ৩ে| ৷ এটা তো খোদ তোমারই কর্মের ফল । এতে আমার কি হাত আছে” 

চীকা-৮২, এবং আমার পক্ষ থেকে গরু হোক! অথচ আমি তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী মজবুত । এটা শুধু এ জন্য যে, 

টীকা-৮৩. অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার। 

ঢীকা-৮৪. যা তুমি ইতিপূর্বে করেছে; তা হচ্ছে তুমি পিতার কথা অমান্য করেছো, হিংসাপরায়ণ হয়েছো এবং খোদায়ী ফয়সালা অমান্য করেছো। 





ীকা-৮৫. এবং হতভ হয়ে রইলো যে, সে এ শবাদেহনিয়ে কি করবে? কেননা, তখনো পর্যন্ত কোল মানুষ মৃত্যুবরণ করেনি । দীর্ঘক্ষণ পর্ন্ত শবদেহটাকে 
পিঠের উপর বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। 
ভীকা-৮৬. বর্ণিত আছে যে. দুট কাক পরস্পর ঝগড়া করলো। কিছুক্ষণ পর একটা কাক অপর কাকে মেরে ফেললো। তখন জীবিত কাকটা আপন 
ঠোট ও বাহু দিয়ে মাটি খনন করে গর্ত করলো। তারপর মৃত কাককে সেই গর্তে বলেঃ উপরে মাচি দিয়ে চাপা দিলো ৷ এটা দেখে ব্াধীর বুঝতে পারলো 
যে, শবদেহকে দাফন করা উচিৎ। সুতরাং সেও মাটি খনন করে হাবীলের লাশ দাফন করলে । (জালালাঈন ও মাদারিক ইত্যাদি) 
পারা £ ৬] ভীক্ষা-৮৭. তীয় সূ্ঘজা ও অনুশোচনা 
১০০] বশত বন্ুতঃ এঅনুশোচনাতারওুপাহ্র 
95036004345 | পরছিলোনা; যাতে ডা তাওবার মধ্যে 
55506] শামিল খাবা অনুশোচনা ভাবার 


গণ্য হওয়া বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 

এ ১০০৭-২০২ 2৭% | তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
55599$58052)555 | টের জনাই খাস। ছোদাবিক) 

05305) | জাকা-৮৮. অৰ্থাৎ অন্যভাবে খুন 

(80552 8850 | করেছে; নাতো নিহত ব্যক্তিকে কোন 

ৰ” ০ রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ (ক্সাস) 

'662305570105 | বিলে হত্যা করেছে, নাশক ও ক্র 

85815%55 3| কিংবা ডাকাতি ইত্যাদির মতো কোন 

৭] মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী ফ্যাসাদের কারণে 





না হত্যা করেছে। 
(8৮৩2 টীকা-৮৯. কেননা, নে “আল্লাহর হক' 
238] | এবং শরীয়ছের শীমারেখার তোয়াকা 
68593858৩5 | স। 
010 | বওয়াইভ্যাদিধংসের উপায়সমূহ থেকে 
৬ ৮0৫/০ | ল্াকৱেছে 
চীকা-৯১. অর্থাৎ বনী ই্রাঈলের। 
টীকা-৯২. সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহও নিয়ে 
এসেছেন এবং আহকাম ও শরীয়তের 
(৩৩. যারা আল্লাহ্‌ এবং ভার রসূলের বিরুদ্ধে নানা লো] নাইস মুহা 
করে (৪) এবং রাজোর মধ্য ধংদাত্ক' YI) | জীকা-৯৩, কুফর ও হত্যা ইতাদি 
55], 52515%5 | অপরাধ করে সীমা লবন করে থাকে। 
2296 টীকা-৯৪. ‘আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ কলা 
STAI = | হচ্ছে তার ওলীগণের সাথে শত্রুতা 
1৬4539535৮5] লারা ফেমনহাদাদশরফেবরিত 
চ3$5৩5535 | হয়েছে। এ আয়াতে ডকাতদের শান্তির 
SELL SNE বিবরণ দেয়া হয়েছে। 
৪ শানেনুযুলঃ হিজরী যষ্ঠসনে 'ওরাযনাহ' 
গোত্রের কিছু সংব্যক লোক মদীনা 
উাবায় এসে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলো এবং অসুস্থ হয়ে পড়লো । তাদের (শরীর) রং হলদে হয়ে গেলো, পেট ও ফুলে গেলো ছযুর (সল্লাল্লাহু তা'আলা 
জালা্হি গ্াসান্লাম) নির্দেশ দিলেন, “যাও! সাদৃক্াহর উটের দুধ ও ধরব হিশ্রিত করে গান করো” তেমনই করারফলে তারা আরোগ লাঙ করলো। 
কিনব আরোগযলাভ করতেই তারা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো এবং পনরট' উট নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমির দিকে রওনা হয়ে গেলো । 
কুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেন অনুসন্ধানে হযরত ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃছ!-কে হেরণ করলেন। এ 
'জগুলোতার হাত-পা কেটে ফেললো এবং কষ্ট দিতে দিতে তাংক শহীদ করে ফেললো । অতঃপর যখন এসব লোককে বন্দী কার হুর সাল্লাহু তা'আলা 
জাল্সায়াহ ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করা হলো তখন তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নামিল হয়েছে৷ (ভাফ্সীর-ই-আহ্মদী) 














'চীকা-৯৫. অর্থাৎ গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা কারে নিলে তারা পরকালের শাস্তি এবং বাহাজানির নিদিষ্ট শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে কিনতু লটিত মালামাল ফেরৎ 

দেয়া এবং “ন্বসাস' (গুনের বদলে সন ইত্যাদি) বান্দারই হক । এটা বলবৎ থেকে যাবে । (আহমদী) 

টীকা-৯৬. যার যাধামে তোমরা তার নৈকট্য পেতে পারো । 

চীকা-৯৭. অর্থাৎকাফিরদের জন্য শান্তি [ সুরা ৪৫ সা-ইদাহ্‌ ত 

অনিবার্য এবং তা থেকে রেহাই পাবার |৩৪. তবে, সেসব লোক, যারা তাওবা করেছে 

কোন উপায় নেই। এর পূর্বে যে, তোমরা তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ 

চীকা-৯৮. এবং তার ছুরি দু'বার [করবে (৯৫) । সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ 

স্বীকারোক্তি িংবা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য | ক্ষমাশীল, দয়ালু । | 

দ্বারা বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয়, কুক" 

আর চুরিকৃত মালও যদি "দশ দিরহাম" > 
বৃ (৩০. হে ঈমানদারগণ, আশ্রাহ্‌কে ভয় করো | ৫ 

স্যর ক না হয় (যেমন হয়রত ইবনে [এবং তারই দিকে মাধ্যম তালাশ করো (৯৬) র্ 








ৰব 


8 এষতেভারা পালে জিনাদ করো এ আশার বে, SIs 23 
যা দ্বার প্রমাণিত হয) [সফলতা পেতে পারো। 9৩৯৪৩ 


০৮০55 


টীকা-৯৯. অর্থাৎ ডান হাত । কেননা, |৩৬. নিশ্চয়, সব লোক, বারা কাফির 
হযরত ইবনে মাস (াদিআললাহান্ছ) ত E এবং 5-0 phir? 
থেকে বদ বসত - এগ, যে ক সার ENE EY 
মালিকানায় থাকে এ জন্য যে, তা (পণ স্বরূপ) HAE OBI 
দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে নিজেদের প্রাণ! 

বাঁচাবে, তবুও তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা 
যাস্ত্বালাঃ প্রথমবারের ঢুরির কারণে [হবে না; এবং তাদের জন্য কঠোর শান্তি রয়েছে 
ডান হাত কাটা হবে। অতাপর দ্বিতীয় |(৯৭)। 











বার যদি আবারও চুরি করে, তবে বাম | ৩৭. তারা দোযখ থেকে বের হতে চাইবে 244 
গা, অতঃপর আবার যদি চুরি করে তবে | এবংতারা তা থেকে বের হতে পারবে না; আর bl ys 
তাকে বন্দী করে রাখ! হবে, যতক্ষণ লা | তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি । রি 
তাওবা করবে। 

৩৮- আর যে পুরুষ কিংবা নারী চোর ALAA OVZE 1৩0৫ 
মাস্আলাঃ চোরের হাত কাটা তো | (সাব্যস্ত) হয় (৯৮), তবে তারহাত কর্তনকরো 3১৬০ pad 
ওক আর চিকৃত সাল দিসওুদ | (৯৯); এটা ভাদের কৃত্য ফল, আল্লাহর 04 
থাকে তবে তা ফেরৎ দেয়াও অপরিহার্য [পক্ষ থেকে শাস্তি; এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, | EEE 
আরযদি তান হয়ে ায় তধন ক্ষতিপূরণ |প্রজ্ঞাযয় । | ১ 
5158: (ভিফসীর-ই- ৯ সুতরাং স্যাম পরভাওবা| ক 

টু করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন ASV KES 
টীকা-১০০. এবং আখিরাতের শাস্তি | আল্লাহ্‌ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চান 87 3287 
থেকে তাকে মুক্তি দেবেন। | ৪-৯১৯০/৯৮ 
চীকা ১০১. মাস্জআলাহ এ থেকে বুঝা |৪০.. জারির 
টির Ee SASL INEST 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইচ্ছার উপর | দেন যাকে চান এবং ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা 2৫9654৬৫৮35 
নির্ভরণীল। তিনি মালিঞ। সুতরাং তিনি |করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছু করতে পারেন (১০১) । ৫৮ 
যা চান তা করেন। এতে আপত্তি করার [৪১- হে রসূল, আপনাকে যেন দুঃশিত লা রর? 
কা কোন পক অবকাণ নেই। এ [লেস লোহা কন উপর দৌড় 58598880291 
থেকে সথাদািয়াহ্‌ সমপদায় গু'মু'তাবিলা' [(১০২) _ | 80590 
সংরদায়ের এ দাবী বাতিল হয়ে গেলো 3০০ 
যে, "অনুগতকে দয়া করা এবং আলিবেশা 


অঘান্যকারাকৈ শাস্তি দেয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব!" 

চীকা-১০২. আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বকৃল সরদার সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাচামকে “হে বসূল'-এর লা সদ্বাননৃচক সন্বোধন-বা্য দ্বারা সস্বোধন 
করে এভাবে শান্তনা দিয়েছেন যে, হে হাবীব! আমি আপনার সাহায্য ও লহযোগীতাক'্ী মুনাফিকদের কুফরের দিকে ধর ধাবি৩ হওয়া, অর্থাৎতাদের 
কুফর প্রকাশ করা এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। 


জীকা-১০৩. এটা তাদের 'নিফাক্‌' (কপটতা ও দ্বিমুখী ভূমিকা)-এর বর্ণনা। 

ীকা-১০৪. তাদের নেতাদের নিকট থেকে এবং তাদের মিথা অপবাদশ্তলোকে খহণ করে নেয় 

ডাকা-১০৫. আল্লাহর ইচছাক্রমে। হযরত 'অনুবাদক' (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সির্রু, অতি বি অনুবাদ করেছেন। এ স্থানে কোন কোন অনুবাদক 
এবং তাফসীরকারকের পদস্থলন ঘটেছে যে, তারা 1:৩ এর * এ ' (লা-ম)কে “কারণ নির্দেশকারী' ( =. ) সাব্ন্ত করে আয়াতের অর্থ এটাই 
বর্ণনা করেছেন যে, 'মুনফিকর' এবং ইহুদী সম্প্রদায় তাদের নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে মিথ্যা কথাগুলো শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
বাগুলোও অন্যান্য সংশুদায়ের স্বার্থে কান পেতে শুনে, যাদের পক্ষ থেকে এরা শুচরের কাজ করে ॥' কি এ অর্থ বিশুদ্ধ নয় এবং কোরআনের বরাাভলী 
এর সাথে মোটেই সামন্তাস্য রাখেনা, বরং এখানে * ৬" (লাম) ০০" (মিন্)-এর অর্থে ব্যবহৃত । এর অর্থ এ যে, ‘এসব লোক তাদের নেতাদের 
মিথ্যা বথাগুলোও ভালভাবে শুনে । আর অন্যান্য লোকদের অর্থাৎ খায়বায়েরইহুদীদের কথাগুলো খুব মান্য করে, যাদের অবস্থাদিরবিবরণ আয়াত শরীফের 
মধ্যে আসছে।' (তোফসীর-ই-আবুস্‌ সাউদ ও জুমাল) 

ডীকা-১০৬. শানে ুুলঃ খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায়ের স্তাদের মধ্যে একজন বিবাহিত পুরুষ ও একজন বিবাহিতা নারী মিনা করেছিলো । এর শান্তি 
তাওীতের মধ্য “পাথর বর্মণ করে হত্যা করাই ছিলো । এটা তাদের মনঃপূত ছিলোনা । এ কারণে ভারা চাইলো শে, এ মুকাদ্দমার ফয়সালা হুযুর বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে করাবে । সুতরাং তারা উক্ত দু'জন অপরাধীকে একদল লোকের সাথে মদীনা তৈয়্যবায় প্রেরণ 
করলো আর বলে দিলো, “যদি ছযুর (সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসার) “নির্ধারিত শান্তির (--৯) নির্দেশ দেন, তবে মেনে নিও! “পাথর বর্ণের 
নির্দেশ’ দিলে মেনে নিওনা।" 








২১৭ এসব লোব বনী ক্রায়যা ওবনী নযীরের 
৩582 রা ইহুদীদের নিকট আসলো ।তারা এ ধারণা 
25 এ ৩:৯% | করেছিলো যে, এরা হুযুর সারার 

415508 0409495: | তাআলাআলায়হিওয়াস্ামের স্বদেশী ৷ 
এ fee, A তাদেরসাথেতীর সন্ধিওরয়েছে। তাদের 
E i ১ 809 সুপারিশ দ্বারা কাজ হয়ে যাবে। সুতরাং 
মন ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে 





কা'আৱ ইবনে আশ্রাফ, কা'আব ইবনে 
T0888 ৫১৫০ আসাদ, সা+ঈদ ইবনে ‘আমর, মালেক 


281৯2555588 রি হুকায়ক্‌ প্রমুখ এদেরকে নিয়ে হুযুর 
ied 


Ee IY ৫৫ | (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্া)-এর 








STORE 40 “তোমরা কি আমার ফয়সালা মেনে 











আর পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলো। 


ইহুদীগণ এ নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালো। হুযুর (সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আনা আলাযাহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ”তোনাদের মধ্যে ইবনে সূরিয়া নামের একজন 
ফিদকবাসী ফরসা রংঙের একচোখা যুবক আছে। তোমরা কি তাকে চিনো” তারা বললো, “হা।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, "লোকটা কেমন?” ভারা 
বললো, -বসানেপৃথিবীপৃষ্ে ইহুদীদের মধ্যে তার সমকক্ষ আলেম নেই তাওরীতেরআস্িা জ্ঞানী ব্যক্তি ৷” হুর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওযাসারাম) 
এরশাদ ফরমালেন, “তাকে ডেকে আনো" অতঃপর তাকে ডেকে আন হলো । সে যখন উপস্থিত হলো, তখন হুযূর (সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “তুমি কি ইবনে স্রয়া৮" সে আরয যন্মলো, "দ্ী-২.1" যু (সাল্লল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ 
ফরমালেন, “ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কি তুমিই?” সেআরম করলো, “লোকেরাতো তাই বলে।" হুযুর (সারাললাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম) ইহুদীদের উদ্দেশ্যে এরশাদ কররমালেন, “এ বাপারে তোমরা কি তার কথ' স্বানবেঃ” সবাই স্বীকার করলো । তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'ালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইবনে সূরিয়াকে বললেন, “আমি তোমাকে এআল্লাহুর শপথ দিচ্ছি, যিনি বত অন্য কোন উপাস্য নেই, যিনি হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ 
সালামের উপর 'তাওরীত' নাযিল করেছেন, তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করেছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে মুক্তিদান 
করেছেন, ফিরআউনীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছেন; তোমাদের জন্য মেঘকে ছাউনী করেছেন, যিনি 'মার্‌ ও 'লাগ্ওয়া' (আসমানী খাদ্য) অবতীর্ণ করেছেন 
এবং স্বীয় কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে। তোমাদের _৩ _ কি বিবাহিত নর-নারীর জন্য (যিনার শান্তি ব্রণ) 
“পাথর বর্ষণ করে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে?” ইবনে সুরিঘ। আরয করলো, “নিশ্চয় রয়ে ভরি, শপথ, যার সম্পর্কে আপনি আমার নিকট উল্লেখ 
করেছেন।আযাব নাঘিল হবার আশংকা যদি না থাকতো তাবে আমি স্বীকার করতাম না: বরং মিধ্যাই বলে ফেলতাম কিন্তু আপনি এটাই বলুন যে, আপনার 
কিতাবের মধ্যে এর কি বিধান রয়েছে” 





হুযূর সোললল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “যখন চারজন ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দারা যিনা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়] 
তখন পাথর মেরে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" ইবৃনে সুরিয়া আরয করলো, “আল্লাহর শপথ, ঠিক এরূগই ভাওরীতের মধ্যে রয়েছে।” 

অতঃপর হুযুর (সায্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে আসলো?” সে আরয করলো, 
“আমাদের প্রথা এ ছিলো যে, আমরা কোন অভিজাতকে ধরলে তাকে ছেড়ে দিতাম ।কিন্তু গরীব লোকদের উপর 'নির্দ্ধারিত শস্ত' প্রতিষ্ঠা করতাম । একারণে 
অভিজাতদের মধ্যে যিনা অবাধে চলতে থাকে। এমনকি একদা বাদশাহ্র চাচাত ভাই যিনায় লিপ্ত হয়ে গেলো। তখন আমরা তাকে পাথর বর্ষণ করিনি! 
অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আপন গোত্রের এক নারীর সাথে যিনা করলো । তখন বাদশাহ্‌ তাকে পাথর বর্ষণ করতে চাইলেন। তখন তার গোত্রীয়রা এর 
প্রতিবাদ জানালো এবংতারা বললো, “যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ্‌র (চাচাত) ভাইকে ‘পাথর বর্ষণ'-এর শাস্তি দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একেও কখনো পাথর 
বর্ষণ করতে দেয়া হবেনা ৷” তখন আমরা একত্রিত হয়ে গরীর ও অভিজাত সবারই জন্য “পাথর বর্ষণের" পরিবর্তে এ শাস্তির বিধান সাব্ন্ত করলাম যে, 
“চল্লিশটা চাবুক মারা হবে এবং মুখে কালি মেখে গাধার উপর উল্টো দিকে বসিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হবে ।" 











এটা শুনে ইহুদীরা অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো । [সুন বহ আদা ক তল, 
০১8 2৯৮7 ৪২. বড় মিথ্যা শ্রবণকারী, বড়ই হারামখোর রত 
রহস্যসম্পর্কেতববহিত করেদিলে? আমরা [(১০৭)। সুতরাং তারা যদি আপনার নিকট || HORSE 


[হাধিৱ হয় (১০৮) তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা 
তোমার যতটুকু প্রশংসা করেছি তুমি তার 
উপযুক্ত নও।” ইবনে সূরয়া বললো, [করুন অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
“হুযুর সোরারাহু তাআলা আলায়হি [নিন (১০৯) । এবং যদি তাদের দিক থেকে মুখ 








[ফিরিয়ে নেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি || ৰ ০ ৮2 ns 
রি নর নি ১ [করতে পারবেনা (১১০)। আর যদি তাদের ৬৮৪১৪), 
আশংকা, ধারা? [মধ্যে মীমাংসা করেন তবে ন্যায়ের সাথে 
আমা [মীমাংসা করুন। নিশ্চয় ন্যায় বিচারককে oii 


এরপররহযুযসাযান্াছতা'আলাআলায়হি [আল্লাহ ভাল-বাসেন। 

ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উক্ত দু'জন |৪৩- এবং তারা আপনার নিকট কি করে 584 
বিনাকরীকে 'পাখরবধণ' করাহবো ৷এ বিচার চাইবে, অথচ তাদের নিকট তাওরীত; 8৫ 
প্রসঙ্গে এআয়াত শরীফ অব্তীণ য়েছে। রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মজুদ পু 080 
(খাযিন) [রয়েছে (১১১) । এতদ্‌সত্বেও তা থেকে সুখ ও 
১০৭, এটাইহটীদের বিচারকদের [ফিরিয়ে নিচ্ছে (১৯২) এবং তারা ঈমান ৬৩৯০ ap 5 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঘুষ নিয়ে |আনয়নকারী নয়। | 





হারামকে হালাল করতো এবংশরীয়তের 151 
ৰিধানসমূহের পরিবর্তন সাধন করতো। ৭ ie 
El জনতার 5৪. নিশ্চয় আমি তাওরীত অবতীর্ণ করেছি- না 
গস রক রঃ ১৯১ [তাতে পৎ-প্রদর্শন এবং আলো রয়েছে; সেটার SHS ELM 
hy [বিধানানুষারী ইহুদীদেৱকে নির্দেশ দিতেন- 020389625 
উভয়ের উপর অভিশম্পাত এসেছে। 43) EA 
চীকা-১০৮. অর্থাৎ কিতাৰীগণ। [আসার অনুগত নবীদের, আলিমদের ও টিটি 52 
ভীকা-১০৯, বিশ্বকুল সরদার সান্যাল |ফিনুহশাজবিদপণ; এজন্য যে, তাদের থেকে ৮ 





তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণ চাওয়া 
ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সুতরাং [হয়েছিলো (১১৩ ০৬৪] 
কিতাৰীরা যদি তাঁরনিকট কোনসুকাদমা আানখিল - ২ 
নিয়ে আসে তবে তাঁর ইচ্ছা হলে বিচার-নিষ্পতি করবেন, নতুবা তা থেকে বিরত থাকবেন । 
(কোন কোন তাফনীরকারকের অভিমত হচ্ছে যে, এ ইখৃডিয়ার প্রদান আয়াত 44 4 
তবে ন্যায় বিচার করুন!) দ্বারা রহিত ( ১-১4 ) হয়ে গেছে। ইমাম আহমদ (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা J 
কোন বিরোধ নেই। কেননা, এ আয়াত 'ইখতিয়ার'- এর অর্থ প্রকাশ করছে এবং আয়াত (4 ৯৬ ৩১১5 -এর মধো নির্দেশের প্রকৃতির 
বিবরণ রয়েছে।” (খোধিন ও মাদারিক ইত্যাদি) । 

চীকা-১১০. কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী। 

টীকা-১১১. কেননা, বিবাহিত পুরুষ ও স্বামীসম্পন্না নারী কর্তৃক কৃত যিনার শাস্তি 'পাথর বর্ষণ করে হত্যা" করা। 

ীকা-১১২. এতদ্সব্বেও মে, তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবীদারও ৷ আর তাদের এটাও জানা আছে মে, তাওরীতে 'পাণর বর্ণের নির্দেশ রয়েছে। 
সেটা অমান্য করা এবং আপনার নবৃযতকে অস্বীকার করা সত্বেও আপনার নিকট মীমাংসার রথ হওয়া অত্যন্ত আপের কথা। 

চীকা-১১৩, অৰ্থাৎ তারা যেন সেটাকে আপন স্ৃতিপটেই হেফাযত করেন এবং সেটার শিক্ষাদানে যেন মগ্ন থাকেন, যাতে সেই কিতাব ভুলে না যান। 


a EE 




















আর এর বিধানও যেন বিনষ্ট না হয়। (খাযিন) 

আস্আলাঃ তাওরীত মোতাবেক নবীগণের নির্দেশ দান, হা আয়াতে উল্টেখ করা হয়েছে, ভা থেকে প্রতীয়মান হয় যে. আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের 
যেসব বিধান আল্লাহ্‌ ও তীর রসূল বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো পরিহার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেননি, রহিত ও হয়নি, সেগুলো আমাদের উপর 
অপিহার্য । (ভুমাল ও আবুস সাউদ) 

'টীকা-১১৪. হে ইহুদীগণ।! তোমরা বিশ্বকুল সরদার সাললান্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লায়-এর প্রশংসা ও গুণাবলী এবং "পাথর বর্ষণ'-এর নির্দেশ, যা তাওরীতের 
মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তাপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে 

'টীকা-১১৫- অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধালসমূহেরমধ্যে পরিবর্ন সাধন করা যে কোন অবস্থায়ই নিষিদ্- চাই তা লোকভয়ে হোক কিংবা তাদের অসন্বষ্টির আশংকায় 
হোক, অথবা অর্থ সমান ও ঘুষের লোভে হোক । 

ীকা-১১৬. সেটাকে অস্বীকার করে, (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আন্হমার উক্তি অনুসারে) 











দূর মাইদাহ বে নারাজ ত] টীকা-১১৭, এআয়াতে যদিও এবিবরণ 
রি রয়েছে যে, তাওরীতে ইহুদীদের জন্য 
এবার টা পক্ষে সী ছিলো (১৪) || 5392154844696 | এর এ বিধানই ছিলো। ফি 
[দাস পরি 43190565502 সে করত 
[ধন মূল্য নিওনা (১১৫) এবং যে সব লোক EE SEES ৰ নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেহেতু আমাদের 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যা অবতীৰ্ণ করেছেন তদনুযায়ী or কব 
নির্দেশ দেয়না (১১৬), তারাই কাফির ৷ oS 155 শরীয়তগুলোতে 
|৪৫- এবং আমি তাওরীতের মধ্যে তাদের FE ECE Kk 
উপর ওয়াজিব করেছিলায (১১৭) যে, প্রাণের পে TSE | অং 857 
[বদলে পরাণ (১১৮), চোখের বদলে চোখ, 62680... উপর অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন- 
[নাকের বদলে সাক, কানের বদলে কান, দাতের ৫ কি: উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো । 


বদলে দাত এবং বর্ধযসমূহের বদলে অনুরূপ 
[বদলা (১১৯)। অতঃপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 
|আত্মসম্পণের মাধ্যমে *ক্সাস' (প্রতিশোধের 
শাস্তি) খহণ করে, তবে তা তার শুণাহ্‌ মোচন 
করে দেবে (১২০); এবং যেসব লোক আল্লাহ্‌র 
অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দেয়না, তবে 
[তারা যালিষ । 

৬- এবংআমি এ নবীগণের পশ্চাতে তাঁদের 
পদচিকেন উপর যাত্য়াষ-তণয় ঈসাকে এনেছি 


৩:2১ পু 17350 | টীকা-১১৮ অৰ্থাৎ যদি কেউ কাউকে 

A 55 হত্যাকরে, ভবে তার জান নিহত ব্যক্তির 
বদলায় ধ্বয- চাই সেই নিহত বাকি 
পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক; স্বাধীন 






tA 4295 বর্ণিত, পুরুঘকে নারীর বদলে হত্যা করা 
টির 17217 বোলো TEAS IMGs হতোনা । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
(১২১) এবং আমি তাকে ইঞজীল দান করেছি, ঈদ হয়েছে। খোদারিক) 
যার মধ্যে পথ-প্রদর্শন ও আলো রয়েছে এবং! [610০ কি? ক 


সমর্থন করছে তাওরীতের, যা তার পূর্বে ছিলো চীকা-১১৯. অর্থাৎ সদৃশ এবং সমতুল্য 




















এবং পথ-নির্দেশ (১২২) ও উপদেশ হবার প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্তব্য। 
৬, চীকা-১২০. অর্থাৎ যেই দাতক অথবা 
মাবাবিল_ ২. অপরাধী স্বীয় অপরাধের উপর অনৃশোচনা 


নির্দেশ অমান্য করার অত সরিলভি খেকে সরি সাবা আশার ছা নিজেরউলন শরীয়তের শান্তি-বিধান কার্যকর করিয়ে নেয়, তবেএ 'ক্সিস' 
(হতিশোধমূলক শান্তি) তার অপরাধের খরায়শ্চিত্ত (কাফফারা) হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। (জালালাঈন ও অুযাল) 


কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ এটাইবর্ণনা করেছেন যে, যে হকদার 'ক্সাস' ক্ষমা করে দেয়. এ ক্ষমা করা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায় ।(মাদারিক) 


ভাকসীর-ই-আহনদীতে বর্ণিত হযে, এ সম “ফ্সাস' তখনই অপরিহার্য হবে যখন তার হকদার তা ক্যা না করে। যদি লে কষা করে লেয় তবে ক্লাস" 
বাতিল হয়ে যায়। 


কটকা-১২১. তাওরীতের বিধানগুলোর বর্ণনার পর ইঞ্জীলের বিধানাবলীর বিবরণ আরম্ভ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে. হযরত ঈসা অপায়হিস সালাম 
ভাওীতের সমর্থক ও সত্যায়নকারী ছিলেন যে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব; রহিত হবার পূর্বে সেটা অনুসারে আমল করা আবশ্যক ছিলো । 
হর ঈসা আলাম্মহিস্‌ সালাম-এর শরীয়তে এর কোন কোন বিধান রহিত হয়ে গেছে। 


ক্ক্া-১২২. এ আয়াতে ইঞ্জালের জন্য ' ৫১ 2 " পেখ-ধদশন) পদটা দু'জারগার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম স্থানে ভান্তি ও ূর্ণতা থেকে রক্ষা 


করার জনয পথ প্রদর্শন' বুঝানো হয়েছে, অপর স্থানে” ৩০" (গঞ-পরদর্শন) 'নবীকুল সরদার আল্লাহর হাবীব সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারা- 
এর শুভাগমনের সুসংবাদ' বুঝানো হয়েছে, যা হুযুর (দঃ)-এব নৰ্য়তের দিকে মানুষের পথ প্রান্তিরই উপায় ॥ 













































সন্া়াহআনাযহিওয়াসললা-এর উপর | এ ৭. এবং এটাই উচিৎ যে, ইঞ্জীলের অনুসারীরা] ঠি 
ঈমান আনার এবং তার নব্রতকে সত্য [নির্দেশ দেবে তদনুযায়ীই যা আল্লাহ সেটার টাল 
বনে মেনে নেয়ার নির্দেশ । অবভারণ করেছেন (১২৩)। এবং রা | 55525 
চীকা-১২৪. যা এর পূর্বে নবীগণ সা অবর্তীণ করেছেন তদনুযায়ী নির্দেশ 5687৩ 
শেপা্হিযু সালা) -এব প্রতি নাযিল [দেয় না, তারাই ফাপিক (আল্লাহ্র নির্দেশ; 
হয়েছিলো )। | 
টীকা-১২৫. অর্থাৎ্যখন কিঙাবী সম্প্রদায় |৪৮. নর 
স্বীয় যুকান্মমাসমূহ আপনার প্রতি রুদু [সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি পূর্বব' ক ছানি রুল 
করে, তখন আপনি ক্রেআান পাক সমর্থকরূপে (১২৪) এবং 6৬৫95 
অনুযায়ী মীমাংসা করুন! সেগুলোর সংরক্ষক ও সাক্ষীরূপে। সুতরাং 451 
চীকা-১২৬. অর্থাৎ বিধানাবলী ধারা- আল্লাহ যা অবরতীণ করেছেন (১২৫) তদনুসারে 20৮55 ঢা 
ডপধার এবংকর্মপদ্ধতিধতোকের বত নিজদের করালে টিনা 
এক নে মৌলিক নীতিমালা সবাত [খুশীর অনুসরণ করোনা নিজের নিকট আগত গর 2587 
এক হযরত অলী সৃর্তদদা (রানিয়ায়াহ | সত্যকে ত্যাগ করে। আমি তোমাদের সবার ৩ 
এক একটা শরীয়ত (আইন) এবং পথ টি 

রেখেছি, (১২৬) এবং যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, 5 

[তবে তোমাদের সবাইকে একটা মাত্র উত্বতে 905৮৫ 
সাক্ষ্য দেয়া এবং যা আল্লাহর নিকট (জাতি) পরিগত করে দিতেন; ফিনু এটাই 15829446806 
থেকে এসেছে তা স্বীকার করা। আর সাব্যস্ত হলো যে, যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান টির 
শরীয়ত (বিধানাবলী) এবং অনুসৃত ও |করেছেনতা দারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন রথ < Ee 
পৃইত কর্ম পতি পরতো উত্বতেন [(১২৭)। সুতরাং সৎ কার্যাদির দিকে তোমরা ০৮০ 
আলাদা আলাদা ছিলো” প্রতিযোগীতা করো!আল্লাহ্রই দিকে তোমাদের 


প্রত্যাবর্তন । অতঃপর তিনি 
(তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে ভোমরা 
[মতভেদ করছিলে । 


৪৯, এবং আবে, হে মুললযান: আল্লাহ্‌ যা 
[অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-নি্পত্তি খ৫09454৩4$ 
এবং তাদের বেয়াল-খুশীর অনুসরণ 82 57525 গে 12৮ 
এবং তাদের থেকে বাচতে থাকো, পণ 
(যাতে কখনো তারা তোমার পদশলন না ঘটায় 0 
[কোন বিধানের মধ্যে, যা তোমার প্রতি আল্লাহ্‌ (04424 I 
রণ করেছেন। অতঃপর তারা যদি মুখ ras ও 
নেয় (১২৮), তবে জেনে রেখো যে, Er! ঠা 
[আল্লাহ্‌ তাদের কোন গুনাহর (১২৯) শাস্তি kG 
[তাদেরকে ভোগ করাতে চান (১৩০); নিশ্চয় 
লোক নির্দেশ অযান্যকারী। 
০. ভবে কি তারা অন্ধকার যুগের বিচার- 744,25৮ রনি 
কামনা করে (১৩১)? এবং আল্লাহ্র ৫ দিপা 
[চেয়ে অধিকতর ভাল কার বিচার-ব্যবস্থা আছে 8049৩ & 
বিশ্বাসীদের জন্য? 


টাকা-১২৭. এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
করবেন, যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, 
শ্রত্যেকযুগের উপযোগী যেই বিধানাবলী 
দেয়া হয়েছে, সেগুলোর উপর তোমরা 
এ দৃঢ় বিশ্বাস ও আক্বীদা সহকারে 
আমল করছো যে, এগুলোর প্রভেদ 
আল্লাহরই ইচ্ছা অনুসারে, পূর্ণাঙ্গ গুজ্ঞা 
এবং ইহ ও পরকালীন বহু ফলদায়ক 
মঙ্গলের উপরই প্রতিষ্ঠিত বিহৰা সতাকে 
ত্যাগ করে রিপুর কুপ্বৃত্তির অনুসরণ 
করছো! (তাফসীর-ই-আবুস্‌ সাউদ) 
টীকা-১২৮. আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ 
বিধান থেকে, 





ভীকা-১২৯, যাদের মধ্যে এমুখ ফিরিয়ে 
নেয়ার অভ্যাসও রয়েছে 


ভীকা-১৩০. ইহ জগতেহতাা, কারাবন্দী 
এবং দেশান্তর করা সহকারে; আর সমস্ত 
শুণাহুর শান্তি পরকালে দেবেন। 


চীকা-১৩১, যা আদ্যোপান্ত আত, যুলুম ও আরাহর নির্দেশের বরিণহীই ছিলো। 
শানে নুষুলঃ বনী নবীর ও বনী কোরা়াহ- ইহুদীদের দু'টি গোত্র ছিলে তাদের মধ্যে পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাক্তো। যখন বিশ্বকুল সরদার (সান্া্তাহ 











আানখিল - ২ 


তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মদীনা তৈয়াবাহ্য তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন এসব লোক তাদের মুকাদমা হুর সান্যাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাঘের নিকট পেশ করলো । বনী ক্রোরায়যা বললো, “বনী সমীর আমাদের ভাই । আমরা এবং তারা একই পিতাপ্মহের বংশধর, একই ধর্মের অনুসারী, 
একই কিতাব (তাওরীত)কেই মান্য করি। কিন বন বনী নবীর আমাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা রে, তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদেরকে “সর 
ওয়াসা: * খেজুর দিয়ে থাকে । আর যদি আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাউকে হত্যা কৰে তখন তার খুনের বদলে তারা আমাদের নিকট থেকে 
একশ চল্লিশ ওয়াসাক্‌' খেজুর গহণ করে। আপনি এর ফয়সালা করে দিন!" 
হুযূর সল্প তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বিচারে ক্েরায়যাহ্‌ এবং নবীর সম্রদায়দয়ের খুনের বদলা 
সমান। কারো উপর অপরের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" এর উপর বনী নযীর অত্যন্ত ক্ষেপে গেলো এবং বলতে লাগুলো, “আমরা আপনার বিচারে সন্তুষ্ট নই। 
আপনি আমানের শক্ত । আপনি আমাদের মানহানি করতে চান।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে, “তোমরা কি মূর্খতার 
যুগের ভষ্টতা ও অত্যাচারের বিধান কামনা করো?” 
চীকা-১৩২. বাল্মালাঃ এ আয়াতের মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য করা, তাদের থেকে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের সাথে 
ভালবাসার সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নির্দেশ ব্যাপক, যদিও আয়াতটার অবতরণ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। 
শালেনুঘূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত ওবাপাহ্‌ ইবৃনে সামেত সাহাবী এবং আবদৃল্লা্ ইবনে উবাই ইবনে সৃলৃল-এর প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছে, যে মুনাফিকদের 
সরদার ছিলো। হযরত ওবাপাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হ আর করলেন, “ইহুদীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে, যারা খুবই প্রভাবশালী ওশক্তিশালী 
লোক। এখন আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে নারায এবং আল্লাহ্‌ ও রসূল ব্যতীত আমার অন্তরে অনয কারে বন্ধুতবকে স্থান দেয়ার অবকাশ নেই।” এরপর 
আবদুর ইবনে উবাই বললো, “আমিতো ইহুদীদের সাথে বন্ধত রাখতে নারাযহ'তে পারিনা । ভবিষ্যতে আমার বিপদাপদেরআশংকা রয়েছে এবং তাদের 
সাথে আমার বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক।” 
রর হযুরবিষ্বুল সরদার (সাল্লাপ্তাহ আশা 
কু" - আট আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার উদ্দেশ্যে 
(৫১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও | 84547435066] Se ফরমালেন, “ইহুদীদের সাথে 





কাজ নয় ৷" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
SIX অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন) 


সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত (১৩৪) । বতৃতঃ আল্লাহ্‌ 20586581645 


খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবেগ্রহণ করোনা (১৩২)। bl রিকি, টি 2; সম্পর্ক রাখা তোমারই কাজ, এটা ওবাদার 
us 


টাকা-১৩৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
পথ দেখান না (১৩৫) । কাফির যে কেউ হোক না কেন, তাদের 
|৫২. এখন আপলি তাদেয়কে দেখ্বেন যে ১০] মধ্যে যতই বিরোধ থাকুবনা কেন, 
[যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে (১৩৬) যে, তারা 82845533158] হয করিলাম তারা সবাই 
28508559%5| se টি সি রা 
৩ ৩৯ পে] কর বলেই একটা যা ধর 
LET | (দা 

চীকা-১৩৪. এর মধ্যে এবর্মে অতি 
কঠোরতা ও তাকীদ রয়েছে যে, 

মুসলমানদের জন্য ইহুদী, খান এবং ্রতোক ্ী-ইসলাম-বিরো (চক্র) থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা আবশ্যক ৷ (মাদারিক ও খাযিন) 
ডীকা-১৩৫, যে ব্যক্তি কাফিবদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের আস্থার উপর যুল্ম করে হযরত আহ্‌ মূলা আশৃ'আগ্ী রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হ-এর সচিব 
ছিলো একজন টান হযরত আমীর মনন ওমর কোয়া তা আলা আল্হ) বললেন, 'খৃটানর সং কিসের পর তুমি কি এ আয়াত শরীফ 
শোনোনি? 














EADS ১৮০৪৭ নো ভব SCAG বাতি 
(অথাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুকূপে গ্রহণ করোনা ........ আল-তবায়াত |) 
তিনি আরম করলেন, “তার হীন তো তাই সাথে, আমারতো তার লেখার কালই উন্দেশ্য ৷" আমীরুল মু'মিনীন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা! আনহু) বললেন, 
“আল্লাহ্‌ তাদেরকে লাক্কিত করেছেন। তুমি তাদেরকে সম্মান দিওনা। আল্লাহ্‌ তাদেরকে দূরে লরিয়েদিয়োছেন। তুমি তাদেরকে কাছে টেনে নিওনা।” হযরত 
আৰু সুসাআশ্-আরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হ) আরঘ করলেন, “সে ব্যতীত বসরা সরকারের কাজ পরিচালনা কর দুষর ৷ অর্থাৎএ প্রয়োজনের তাগিদে 
বাধ্য হয়ে তাকে রেখেছি। যেহেতু তার সমতুলা যোগ্য ব্যক্তি এখনো মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছেনা ৷” এরপর হযরত আমীরুল মু'মিনীন বললেন, 
* ষ্টাৰ মরে গেলো, তখন কি সরকারী কাজ বন্ধ হয়ে যাবে? অর্থাৎমনে করো, সে মরে গেলো । তখন যে ব্যবস্থা করতে তা এবনই করো এবং তার দ্বারা 
কখনো কাজ নিওনা ৷ এটাই শেম বথা।” (খাযিন) 
ক্ীকা-১৩৬, অর্থাৎ- মুনাফিকী 
ঈকা-১৩৭ যেঘন- আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মৃনাফিক বলেছিলো 

= এক ভয়াসাক্‌ = প্ৰায় সাড়ে ছয় মণ। 





টীকা-১৩৮. এবং স্বীয় রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা সাপ্লা্লাই আলায়হি ওয়াসান্লাষকে সফলকাম ও বিজয়ী করবেন এবং তার দ্বীনকে সমন্ত দীনের উপর প্রাধান্য 
দেবেন। আর মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি কাফিরদের উপর বিজয় দান করবেন । সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাগী সত্য প্রযাণিত হলো 
এবং আল্লাহর অনুখহত্রযে, মক্কা মুকাব্রাষাহ্‌ ও ইহুদীদের শহরগুলো বিজিত হলো । (খাষিন ইত্যাদি) 


চীকা-১৩৯. যেমন- হযাহ ভূমি (ককা, মদীনা ও ইয়েষেন)-কে ইহুদী থেকে মুক্ত করা, সেখানে তাদের নাম-নিশানা নিচ করা অথবা মুনাফিকদের 
যন্ত্র ফাস করে দিয়ে তাদেরকে লান্ববিত করা। (খাযিন ও জালালা্ন) 

চীকা-১৪০, অর্থাৎ মুলাফিক্ী অথবা মুনাফিকদের এ ধারণা যে, বিশবকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের বিরুদ্ধে সফলকাম 
হবেন না। 

চীকা-১৪১, মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচিত হবার পর 

ভীকা-১৪৯, অর্থাৎদুনিয়ারমণ্যেলন্থিত 








ও. জণারালিত এবং দিতে দিনা | এ ল ২২২ __ পাযা+ঙ 
নার উপযোগী হয়ে রইলো । বা এটা নিকটে যে, আল্লাহ্‌ বিজয় এনে টা 23 
্ীকা দেবেন (১৩৮) অথবা নিজের নিকট থেকে rtm eC UE 
টা আনি পয বৃ কোল নিৰ্দেশ (১৩৯); অতঃপর এসব জিনিযের 9৩42 TAGE 
ও ধৰ্মভ্যাগেরই নামার । এর নিষেধ ৯০০ কে ৪০০০০ 
োষণার পর ধর্মত্যাণীদের কথা উল্লেখ | থাকবে সি) নু 

করেল এবং ধর্মত্যাগী হবার পূর্বেই y ৰ IEE 

লোকদের ধর্মত্যাগী হবার পূর্বাতাবদিয়ে |০৩- এবং(১৪১) ঈমানদারগণ বলছে, “এরা | ৬ ১৪2 
হল বত খমাণড হয় [কি ভারাই, খারা আল্লাহ্র নামে (এ মর্মে) শপথ STEALING 
এবং অনেক লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। |ক্র্েছিলো, স্বীয় শপথের মধ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা ০ 





[সহকারে যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?" 
[তাদের কী রইলো? সবইতো বিনষ্ট হলো। 
[সুতরাং তারা ক্ষতির মধ্যেই রয়ে গেলো 


এ). 
০] 


চীকা-১৪৪, এসব গুণাবলী যাদের, 
তাঁরা কারা? এ প্রসঙ্গে কয়েকটা অভিমত 
রয়েছে। হযরত আলী মুর্ভাদা, হযরত 


ugh ah 




















হাসান ও ক্বাতদাহ্‌ বলেছেন, “এ সব 8৮০ ie 
bcbg বকর সিনীক্‌ |< -_ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে uf cfs 
টি LA সিরা [কেউ স্বীয় দীন খেকে ফিরে যাবে (১৪৩), তখন 25555 এও 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর | জনভিবিলঘে আল্লাহ্‌ এমন সব লোককে নিয়ে ০৯১820315৯৬ 
ধর্ষত্যাণী ও যাকাত প্রদানে [আস্বেন,যারাআল্লাহরপরিয়গাত্র এবংআল্লাহও | ৮057 
অন্ধীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ [তাদের নিকট প্রিয়; তারা মুসলমানদের প্রতি og ra মর 
কি কোমল এবং কাকের পরি কে তা GOSSELIN 
আল্লাহ পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের ১4326490485 
আয়া ইবনে গানাম আশ্‌আরী থেকে নিন্দার ভয় করবেনা (১৪৪); এটা আল্লাহ্র চ55555/4৮, 
বর্ণিত, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল [নুহ উবে চান ভিনি দান করেন এবং সু্রত3৮105, 
হয়েছিলো, তখন বিশ্বকুল সরদার [রা বিৃতিস় স্ব e LILI 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 22448185126 
হযরত আৰ্‌সুদা আশ্-আরী রাদিয়াল্লাহু |<. তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ এবং 45৫ 
তা'আলাআন্হ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এঁরা [তীর রসূল ও ঈমানদারগণ (১৪৫), এ 





ভরের লোক "পর এক অভিমত | রাস 


এওআছেবে, শু হচ্ছেন ইয়েমেনবাসী, 
যাদের প্রশংসা বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে। 


সুদীর অভিমত হচ্ছে- এসব লোক হলেন- 'আনসার': যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আল৷ অলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন। 
বন্ৃতঃ এসব অভিযতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কারণ, এ সব হ্যবতই এসব গুণে গুণাবিও হওয়া শুদ্ধ। 


টীকা-১৪৫. যাদের সাথে সহযোগিতা করা হারাম তাদের উল্লেখ করার পর সেসব লোকের বর্ণনা দেয়া হয়, যাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব 
(আবশাক)। 





শানে নুযূলঃ হযরত জাবির গাদিয়না তা'আলা আন্হ বলেছেন, “এ আয়াত হযরত আবদুল ইব্নে সালাম রাদিয়াপ্লাহ তাআলা আন্হর সঙ্গে নাযিল 
হয়েছে। তিনি বিশ্বকুল সরদার সম্লায্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ানাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রস্ল! আমাদের গোত্র 
বোরায়যাহ্‌ এবংনবীর আমাদেরকে ত্যাগ করেছে এবং এমর্ষ শপথ করেছে যে, আমাদের সাথে উঠাবসা করবেনা ৷" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে 


তখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম বলেন, “আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ প্রতিপালক হবার উপর, তার রসূল সোলা্কা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নী হবার উপর 
এবং মু'মিনগণ বনু হবার উপর 1” আর আয়াতের এ নির্দেশ সমস্ত সু মিনদের বেলায় প্রযোজ্য । সবই একে অপরের বন্ধু । 

চীকা-১৪৬. . ০১: $-% (এবং তারা আরাহ্‌র সুখে বিনত)- এ বাকাটার দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা- 

এক) এটা পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ( +৯ ) এবং দুই) এটা "অবস্থা ব্যক্তকারী" ( ২); 

'অথমো বাখ্যাটা অধিকতর স্পষ্ট এবং মজবুত। হযরত অনুবাদক হদিস সির্কুহু)-এর অনুবাদও এ ব্যাখ্যাটার সহায়ক । ( ০৫১৭৬০৯ ) 
শেষোক্ত ব্যাখ্যায় আবার দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে; একটা হচ্ছে- বাক্যটা পূর্বোল্লেখিত 9 দু'টি ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা 
ব্যক্তকারী । তখন অর্থ এ দাড়াবে যে. 'তারা বিনয় সহকারে একাগ্রচিতে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।' (তাফসীর-ই-আৰুস সাউদ) 
অপরটা হচ্ছে শুধু 55-55 ক্রিয়াপদের কর্তার অবস্থা ব্যক্তকারী ( এ. =)। তখন অর্থ দীড়াবে- “তারা নামায কায়েম করে এবং বিনত হয়ে 
যাকাত প্রদান করে।' (ভুমাল) 





52028582515 হয়েছে; যিনি নামাযের মধ্যে ডিখারীকে 
2 রি রে 1৫ আংটি দান করেছিলেন। বস্তুতঃ 
58034503 | আংটৰানা আঙু বরকে চিলাতাৰে 

/ 5 লাগানো ছিলো। 'আমলে কাসীর' (এ 
পরিমাণ নামায-বহির্ভূত কাজ যাতে নামায 
ভঙ্গ হয়) ছাড়াই আঙ্গুল থেকে বেরিয়ে 
গিয়েছিলো । কিন্তু ইমাম ফণ্রুদ্দীন রাযী 








8৮540555008 | তালি) মস 
গণিত রর কবীর" এটার 
9৫0020৩95 | aman an 


£98৮4072150 | দল দির কলেন। 
34300014757 | জীকা-১৪৭, শানেনুযূলঃ রিফা'আহ 


457855510185545 | তাদের সাথে বন্ধুত্ব ছিলো। আল্লাহ 
খেলায় পরিণত করে (১৫০) । এটা এজন্য যে, He Ean তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করে 
তারা নিরেট বোধশহীন লোক (১৫১)। ৮54৯ 








প্রকাশ করা এবং অন্তরের মধ্যে কুফর 
গোপন করে রাখা দ্বীনকে হাসি-তামাশা 
ও ক্রীড়ার বৃতে পরিণত করার নামান্তর । 





| 
আানখিলল - ২ 

চীকা-১৪৮. অর্থাৎ বোত্‌-পূজারী অংলীবদীগণ, যারা কিতাব সদায় অপেক্ষা নিকৃ্টতর। 

চীকা-১৪৯. কেননা, খোদার দশ্মনদের সাথে বন্ধত রাধা ঈমানদারের কাজ নয় 


চীকা-১৫০. শানে বুযূলঃ কালবীর অভিমত হচ্ছে- যখন আল্লাহর রসূল সান্লান্যাহ তা'আলা ত্বালায়ছি ওয়াস/্লাম-এর মুয়া্ধিন নামাযের জন্য আযান 
দিতেন এবং মুসলমানগণ নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন তখন ইহুদীগণ তা নিয়ে হাস্য ও উ' 1 এ গুসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ae £012 922৮ ২১ 


বীর অভিমত হচ্ছে. মদীনা তৈয়াবায় যখন মুয়ায্যিন আযানের মধ্যে ২4:55:21: SL LIONS Lai 
 আশ্হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাপ্পাহ" ও "আশ্হাদু আনু মুহাস্বাদার রাসূলুল্লাহ”) বলতো, তখন এক খৃষ্টান একথা বলতো, “জুলে যাক মিথ্যুক ৷" এক 
কমতে তার সেবক আগুন আন্লো এবং তার ঘরের লোকেরা ঘুমাচ্ছিলো। আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ উড়লো এবং সেই খৃষ্টান ও তার ঘরের লোকেরা এবং 
সম্পূর্ণ ঘরটা জ্বলে গেলো। 

উঈন্দ-১৫১. যারা এমন নির্বোধ রখ সুলভ আচরণ করে। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'আযান' কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা (দলীল) থেকেই 
শ্রনালিত 














'চীকা-১৫২. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের এবটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লানাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাষ-কে বললো, “আপনি নবীগণের মধ্য 
থেকে কাকে কাকে মানেন?” এ প্রশ্নে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, ‘আপনি হদি হযরত ঈসাকে (আলায়হিস্‌ সালাম) স্বীকৃতি না দেন তবে ভারা আপনার 
উপর ঈমান আল্বে ! কিন্তু হর সালাহ আলায়হি ওয়াসা এর জবাবে এরশাদ ফরমালেন, “আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান বাখি এবং সেটার উপর, 
যা তিনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যা হযরত ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইস্হাব্‌,যা'বুধ ও তাদের বংশধরদের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবংযা 
হযরত ঈসা ও হযরত মূসা (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-কে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ-তাওরীত ওইঞ্জীল; এবং যা কিছু অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে- সব কিছুকে মানি । আনি নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করিনা যে, কাউকেও মান্বো, আবার কাউকে মান্বোনা ৷" 

যখন তারা একথা বুঝতে পারলো যে, তিনি (সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসা) হযরত ঈসা (আলায়হি সালাম)-এর নবৃ়তকেও মানেন, তখন তারা 
হেহলীগণা তার হেযুরসাললল্হ আলায়হি ES নল 
ওয়াসল্লাঘ) নব্যতকে অস্বীকার করে 
বসলো । আর বলতে লাগলো, “যিনি 
ঈসাকে মানেন, তার উপর আমরা ঈমান 
আন্যোনা ৷” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
অবতীৰ্ণ হয়েছে। 

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ এ সত্া দ্বীনের 
অনস্ারীদেরকেতো ভোমরা নিছক বীর 
গৌড়ামী ও শত্রুতার কারণেই মন্দ বলছো 
এবং তোমাদের উপরআল্লাহ্অিসম্পাত 
করেছেন এবংক্রোধাৰিও হয়েছেন ।আর 








5, 
এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি |. ডু ৩ 

হছে এবং লেটার উপ, যা পূর্বে STIR 
ৰণ হয়েছে (১৫২)?” এবং এই যে, 
|তোমাদের মধ্যে অনেকেই হুকুম অযান্যকারী । 


|[৬০- আপনিবলেদিন, ‘আষি কি তোমাদেরকে ৰ 3 
দেবো যা সালাহ নিকট এ থেকে আজো || ৬১৬৪৬$৩৬ 


১৪5১৫ শে 















আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি পর্যায়ে আছে (১৫৩)? এ সব লোক, NEDSS EY 
is রঃ আল্লাহ্‌ করেছেন, যাদের এ a0 2 44 24 


|কতেককে করেছেন বানর ও শূকর (১৫৪) গজ FSFE LCDs 
এভন নী াদেটিনাঅতাত |... উঠ 0 


[নিকৃষ্ট ০৫৫) এবং তারা সরল পথ থেকে 


নিজেরা অন্তরের মধ্যে কিছু চিন্তা-ভাবনা 
করো। 





















চীকা-১৫৪, তালের আকৃতি পরিবর্তিত [সর্বাধিক বিচ" | 
my ] 

- এবহতারা যখন তোমাদের নিকট আসে। Stat সপ Se 
ডীকা-১৫৫, আৰ সেটা হচ্ছেজাহানাম। |(১৫৬) তখন বলে, আমা মুসলমান’; এবং পাঠ 
ভীকা-১৫৬. শানে নুয্লঃ এ আয়াত হন 20755525580 
ইহুদীদের একটা দল সম্বন্ধে অবতীর্ণ |সময়ও: এবংআল্লাহ্‌ খুব জানেন যা তারা |. SACL LT 
হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সালাল্াহ [গোপন করছে। || ৮০৮৮০ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 1080 টা” ou 
4 BRS 
দি কথা তাপ লো আর এবং নিধি নতু ভক্ষণের দিকে ধাবিত হচ্ছে ৬৪৪৮6৩০৭৪৯১ 
টির রা ES et) 

E [করে। 
আয়াত শরীফ নাযিল করে স্বীয় হাবীর | FE ARIAT 
সোলসানাহ তা'আলা আলায়হি টি 25 29 ্ 
তাস কের ধাৰ রক এবং দরবেশগণ পাপের কথা বলতে পরিচিতি 
সে হাসা ক জা নিবে... DI 
জকা-১৫৭, অর্ধ ই সাম [সুই মদ কাজ করছে (৫৯) । ৫০০০] 
আলাস ৯. 





ীকা-১৫৮, 'গুনাহ' প্রতিটি আদেশ, 
নিষেধ অমান্য করাকেও অন্ত করে কোন কো যুক্াসসিরের অভিযত হচ্ছে. নাহ মানে-তাওরীতের বিষয়বস্তুসমূহ গোপন করা এবং তাতে বিশ্বকুল 
সরদার সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াস্াম-এর যে সব সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কথা উয্লেশ করা হয়েছে সেগুলো গোপন করা । আর “পীমালংঘন' 
(১৮৯) খন িওরীতা-এর মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু পরিবর্ধন করা এবং হারাম ধুর” মধ ইত্যদি (যশ করা) বুঝানো হয়েছে। 
খোযিন) 

ডীকা-১৫৯. অর্থাৎ তারা লোকজনকে পাপাচারে এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়না । 

যাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া আলিম >'প্রদায়ের উপর ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত 


করা ছেড়ে দেয় এবং অন্যায় কাজে বাধাদান থেকে বিরত থাকে সেও পাপাচারীদের অন্তরভূক্। 


টীকা-১৬০. অর্থাৎ 'সা'আযাল্থাহ্‌', তিনি কৃপণ? 


শানে নুযূলঃ হযরত ইবৃনে আব্বাস াদিযাল্লাহ তা'আলা আন্হ বলেছেন, 'ইহুদীগণ খুবই সুখ-স্বছাময় ও সম্পদশালী ছিলো ।যখন তারা বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্লামের নব্য়তকে অস্বীকার করলো এবংতার বিরোধিতা আর করলো তখন থেকে তাদের জীবিকা হ্রাস পোলো । তখন ফিন্হাস 
নায়ক ইহুদী বললো, “আল্লাহ্র হাত বাধা" । অর্থাৎ 'মা'আযারাহ্‌, তিনি রিষু্ুদানে এবং ব্যয় করার কার্পণ্য করেন। তার একথার বিরুদ্ধে কোন ইহুদী 
প্রতিবাদ করলোনা; বরং তারা সমুষ্ট রইলো । এ কারণে এটাকে সবারই উক্তি হিসেবে স্থির করা হয়েছে এবং এ আয়াত শরীফ তাদেরই প্রসঙ্গে নাযিল 


করা হয়েছে; বরং তার হাত প্রশস্ত (১৬২); 
(তিনি) দান করেন যাকে চান (১৬৩)। এবংহে। 


[আদর প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট খেকে 
[অবতীর্ণ হয়েছে (১৬৯), তবে তারা জীবিকা 


|[তাওীত ও ইঞ্জীলকে (১৬৯) এবং সা কিছু 


পাল্লা ৬ 


24548 নর 
টি ১ 


TEs 





৮০০৮ 









52৮95 


চারা 
3545৩ 
৪৩১পপোউজগ 
টি 
রি রা 
এড 

















পেতো উপরের দিক থেকে এবং পায়ের নীচে ৩৮১-১৪১৯৩৪ 

থেকে (১৭০)। তাদের মধ্য থেকে এক দল NEP Vy CA peri 

মধ্যপন্থী রয়েছে (১৭১); এবং তাদের মধ্যে ডঃ ৬৫42425%5 E 

[অনেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করছে (১৭২) । টপ i 

বল্কু - দশ 

|৬৭. হে রসূল! পৌঁছিয়ে দিন যাকিছু অবতীর্ণ EER LN 
হয়েছে আপনার প্রতি আপনার SIPC el ঞ 

প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৭৩); 555 

মানহিল্প__ ২ 


এর উল্লেখ রয়েছে এবং তার উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে। 


ীকা-১৭৩, অর্থাৎ জীবিকার প্রাচুর্য হতো এবং চতুর্িক থেকেই পৌছুতো । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, দ্বীনের যথাযথ অনুসরণ এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ফলে রিষকে পরাহ্য আসে। 
ীকা-১৭১. সীমালংঘন করেনা । এরা ইহুদীদের মধ্যে এসব লোক, যারা  বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। 


চীকা-১৭২. যারা কুফরের উপর অটল রয়েছে । 
চীকা-১৭৩. এবং কোন আশংকা করোনা। 





হয়েছে। 
টাকা-১৬১. সংকীৰ্ণতা দ্বারা এবং দান- 
দক্ষিণা থেকে। এ উক্তির প্রতিক্রিয়া এ 
হলো যে,ইহুদীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
অধিক কৃপণ হয়ে গেলো। 

অথবা এ অর্থ যে, তাদের হাত 
জাহান্নামের মধ্যে বাধা হবে এবং 
এমতাবস্থায়ই তাদেরকে দোযখের আগুনে 
নিক্ষেপ করা হবে, তাদের অহেতুক উক্তি 
এবং অশালীন আচরণের শান্তি স্বরূপ । 
টীকা-১৬২. তিনি দানশীল ও দাতা; 
টাকা-১৬৩. অর্থাৎ নিজ পুজ্ঞানুযায়ী। 
এর মধ্যে কারো আপত্তির অবকাশ নেই। 
ীকা-১৬৪. কোরতান শরীফ, 
টাকা-১৬৫, অর্থাৎ যতই কোরআন 
পাক অবতীর্ণ হতে থাকবে ততই তাদের 
হিংসা-বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং 
তারা সেটার সাথে কুফর ও গৌড়ামীর 
মধ্যে বাড়তে থাকবে। 

টীকা-১৬৬. ভারা সর্বদা পরস্পর 
বিবাদময়থাকবে এবংতাদেরঅন্তরসমূহ 
কখনো মিলিত হবেনা। 

'টাকা-১৬৭. এবংতাদের সাহায্য করেন 
না। ফলে তারা লান্থিত হয়। 


ীকা-১৬৯. অর্থাৎসমন্ত কিতাব, যেগুলো 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রদূলগণের প্রতি 


_| অবতীর্ণ করেছেন; সবটতে নবীকুল 


সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম- 


চীকা-১৭৪. এবং কাফিরদের থেকে, যারা আপনাকে শহীদ করার কৃ-উদ্দেশা পোষণ করে । সফরসমূহের মধ্যে রাতে হুযূর সাল্লাল্রাছ্‌ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসারাম-কে পাহারা দেয়া হতো । যখন এআয়াত শরীফ নাযিল হলো তখন থেকে পাহারা প্রত্যাহার করা হলো । আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসা্লাম) পাহারাদারদেরকে বললেন, “তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করবেন” 

















ঢীকা-১৭৫. কোন দ্বীন ও ধর্মের মধ্যে [লু ৮৫ মাইদাহ হত লম ত 
নও এবং যদি এমন না হয় তবে আপনি ভার কোন 254৩5 টু 
টীকা-১৭৬, অর্থাৎ ক্যেরআন পাক। এ |সংবাদই পৌঁছালেন না । আর আল্লাহ্‌ আপনাকে 
সব কিভাবে বিশ্বকুল সবদার (সাল্লাল্লাহ রক্ষা করবেন মানুষ থেকে (১৭৪)। নিঃসন্দেহে. oe 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর | আল্লাহ কাফিরদেরকে সুগথ দেখান না। EGFR ৰ 
গুণাবলী ওধরশংসা এবং তার উপর ঈমান | ৬৮. আপনি বলে দিন!হে কিডাবী সম্থদায়! 
আনার নির্দেশ রয়েছে যতক্ষণ না হুযুর | তোমরা কিছুই নও (১৭৫) যতক্ষণ না তোমরা ৩509৬ 
(সাপ্তান্তাহ তা'আলা আলারহি | প্ৰতিষ্ঠা করো তাওরীততকে ও ইজীলকে এবংবা 
ওয়াসাললাম)-এর উপর ঈমান আনবে, [কিছু তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের fl 
ততক্ষণ পযন্ত তাওরীত ও ইঞ্জীলকে MS থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (১৭৬); এবং ৯৩ 55008 
প্রতিষ্ঠা করার দাবী করা সঠিক হবেনা। [নিঃসন্দেহে, হে মাহবুব! বা আপনার প্রতি; UAE 
ভীকা-১৭৭, কারণ, যতই করান |আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ Ge LTE 
পাক বি হতে থাকবে, ততই এরা |হয়েছে,তাতে তাদের মধ্যে অনেকের উদ্ধত্য ও 2 
অহংকার ও গৌড়ামী বশতঃ সেটাকে |কুফরের আরো উন্নতি হবে (১৭৭)। সরা: 58091 
অস্বীকার বন্ারকষতরে কঠোরতা অবাধন [াপনি কাফিরদের জন্য কোন দুঃখ করবেন 
করতে থাকবে। |না। 
চীকা-১৭৮. এবং অস্তরের মধ্যে ঈমান |৬৯- নিশ্চয় এ সব লোক, যারা নিজেদেরকে | টে 
রাখেনা, মুনাযিক মুসলমান বলে(১৭৮)এবংঅনুরূপভাবে,ইছদী 18858707272506) 
টীকা-১৭৯. 'তাওয়ীত'-এ, ফেআল্লাহ কার নাহ ১৬ ৮১48 
ও তার রসূলগণের উপর ঈমান আনে [দিবসের উপর ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম টনি 
এবং আল্লাহ নির্দেশ অনুসারে কাজ 3 
ke, , , SERS SALES 
চীকা-১৮০. এবং তারা যদি নবীগণের 
সির্ণেশাৰালীকে আাদের খেয়াল-হুশীর | থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (১৭৯) এবং' RES 
পহিশহী পায়, তবে ডালের মধ্য খেকে - | তাদের রতি রসূল খ্রেরণকরেছি। যখনই কোন টে 
টীকা-১৮১. নবীগণ আোলায়হিমুস [রসূল তাদের নিকট এমন কোন বাণী নিয়ে রঃ ক ন 
সালাম)-কে অস্বীকার করার মধ্যে ইছদী |এসেছেন, বা তাদের মনঃপৃত হয়নি (১৮০) le ৮54 
ও খৃষ্টান - উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে [ভখন তারা একদলকে অস্বীকার করেছে এবং | SHITE 
অংশ নেয়; কিনু শহীদ করা বিশেষভাবে [অন্য একদলকে তারা শহীদ করে (১৮১) । 
ইহুদীদের কাজ ।তারা বহু সংখ্যাক নবীকে AEE? ক 
১০১৮৮৮5548৮ SAE SIGINT 2S 
বাকারা CY s 2 SE Nees 
" ওহ্যরত যাৰা সোয়া [বধির হয়ে গিয়েছিলো (১৮৩) । অতঃপর আন্লাহ্‌ ১০৯450৩6605 
সুয়াযাপররের। [তাদের তাওবা কূল করেন (১৮৪)। পুনরায় 20655245575 
ভীকা-১৮২. এবং এমন জঘন্য অপরাধ [তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়েগেছে; 3 রি রা 
করা সত্তেও শাস্তি দেয়া হবেনা। এবং আল্লাহ্‌ তাদের কার্যকলাপ দেখছেন । ou 
চীকা-১৮৩, সত্য দেখা ও ুনা থেকে। | ৭২ নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে এসব লোক, পাঠ 
এটা তাদের চুড়ান্ত মুরখতা ও কুফর এবং যারা একথা বলে যে, ‘আল্লাহ্‌ সেই মার্য়ামের পর] সি ) 
সত্যগ্হণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত | পুত্র মশীহই (১৮৫)' SLE 











থাকার বিবরণ। 
ডীকা-১৮৪. খন তারা হযরত মূসা (আবায়হিল সালাম) এর পর তাওবা করেছিলে। এর পরে 


চীকা-১৮৫, খৃষ্টানদের অনেক দল রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে 'যাক্বিয়াহ্‌' ও 'মালকানিয়াহ'- সমশ্দায়ছয়ের এ মতবাদ ছিলো যে, তারাবলতো, "মারযাম 
খোদা রস করেছেন" একথাও বলতো, “আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ঈসার সত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন এবংতিনি তাঁর (হযরত ঈসা) সাথে এক হয়ে 


গ্ছেন। সুতরাং ঈসা (আলাম্মহিস সালাম)-ও খোদা হয়ে গেছেন।" (তারা যা বলে থাকে আল্লাহ্‌ তার বহু উর্ধে) (খাযিন) 

ভীকা-১৮৬, এবং আমি তার বান্দা; খোদা নই 

ীকা-১৮৭. এ উক্তিটা হচ্ছে- খৃষ্টানদের অপর দু'টি দল-'রকৃনিয়াহ' ও 'নাস্ত্বিয়া'- এরই । অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ কথায় 
তারা এটাই বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ্‌, ঘার্য়াম এবং ঈসা তিন জনই খোদা হন, আর খোদা হওয়াটাও এসবের মধ্যে সমানভাবে শরীক । (নাউযৃলিল্লাহ্‌) 
হইল্মে কালাম’ ( 3 74 )-বেত্তাগণ * বলেন, “খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, পিতা, পুত্র এবং পরিত্রাস্থা- এ তিনটা মিলে এক খোদা । (নাউযুবিল্লাহ) 
টীকা-১৮৮. না আছে তার দ্বিতীয়, না 
তৃতীয় তিনি 'ওয়াহ্‌দানিয়াৎ' (একত)- 
এর গুনে গুণাধিত। তার কোন শরীক 
নেই । পিতা, পুর ও স্ত্রী - সবকিছু থেকে 
পৱিত্র। 

টীকা-১৮৯. তিন খোদায় বিশ্বাসী থাকে, 
“তাওহীদ (একতৃবাদ)-কেগ্রহণ করেনি। 















সারায় ত 
এবং মসীহ্‌তো এটাই বলেছিলো, 'হে বনী PEE 


প্রতিপালক, (১৮৬) এবং তোমাদের 3540৯৫10458 
প্রতিপালক ।' নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে 5৪ গা 














[তার জন্য জারাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং HLT ED A টা 
তার ঠিকানা হচ্ছে আহানাছ: গবংমলাভীদেক SSG 44 শি ০ 





টীকা-১৯১. তারাও মু'জিযার 
(অলৌকিক শক্তি) অধিকারী ছিলেন। 
এসব মুজিযা তাঁদের নব্য়াতের 
সশ্যাতারই প্রমাণবহ  ছিলো। 
অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্‌ আলায়হিস্‌ 
সালামওরসূল । তীর মু'জিয'্সমূহও ভার 
নৰ্য়তের প্রমাণ । ভকে রসুল হিসেবে 
বিশ্বাস করা চাই । যেমন, অন্যান্য নবীগণ 
(আলায়হিষূস সালাম)-কে ভাদের 
মুজিযাসমৃহের ভিত্তিতে খোদামানা হয়না, 
অনুরূপভাবে, হ্যরত ঈসা (আলায়হিস্‌ 
সালাম)- কেও খোদা সাব্যস্ত করোনা । 
ডীকা-১৯২. ঘিনি আপন প্রতিপানকের 
বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের 
সন্ঠযায়নকারীণী । 

চীকা-১৯৩. এর মধ্যে খৃষ্টানদের খন 
রয়েছে। যেহেতু, যিনি "আল্লাহ হন, 
তিনি খাদ্যাহারের মুখাপেক্ষী হতে পারেন 
না। সৃতরাং যে খাদ্যাহার করে, শরীর 
ধারণ করে এবং যেই শরীরের ক্ষয় হয়. 
আর খাদ্য সে ক্ষয়ের সম্পূরক হয়, সে 


- নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছে এসব লোক, ০০ পরে 
HERE ee Kl ৫5894506470468 
তৃতীয়’ (১৮৭); আর খোদাতো নেই, কিন্তু | ই সরা দি 
(আছেন) একমার খোদা (১৮৮); এবং যদি CAEL HES 
তাল মে পণ | SELIG 
[করবে তাদের নিকট নিশ্চয় বেদনাদায়ক 5] 


=. ভবে কেন তারা প্রত্যাবর্তন করছেনা । SIESTA CHEST 
লাহ দিকে? এবং তাঁর নিকট ক্ষমা ্থনা Et জর: 
করছেনা? এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । enna 













95204 


রসূল (১৯০)। তার পূর্বে বহ রসূল গত হয়েছে 05৮ 
(১৯১) এবংভীর মাতা “সিদদীক্াহ' (সত্যনিষ্ঠা) টিনা? 


দেখোতো! আমি কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ Erte IE 


তাদের জন্য বর্ণনা করছি, অতঃপর দেখো তারা 316551% 





৭৬. আপনি বলে দিন, ‘তোমরা কি EMAL 
বাতীতএমন কির ইবাদণডৰরথো যা তোমাদের | 30555 











ক্ষতি করার মালিক, না উপকারের (১৯৪)? 25448355551 | কিভাবে আল্লাহ্‌ হতে পারে 
এবং আল্লাহই শুনেন, জানেন ।" 2340225 | জীকা-১৯৪, এটপির্বওনেরপরএক 





দলীল। এর সারবস্তু এইযে, ইলাহ 
mle হবাদতের উপযোগী) তিনিই হতে 
পারেন, যিনি লাভ ও লোকসান ইত্যদি - প্রত্েকট) বন্তুর উপর নিজস্ব ক্ষমতা ও অধিকার কলাখেন। যে এমন নয় সে ‘ইলাহ্‌' (উপাস্য) হতে পারেন । 
হযরত ঈসা (আলগায়হিস্‌ সাণাম) লাভ-স্ষতিত নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা মালিক করায় মালিক হয়েছেন। সুতরাং তার সম্পর্কে জলাহ 
হবার বিশ্বাস পোষণ করা বাতিল। 





খাদের দর্শনের ভিত্তি কোরআন ও হাদীসই। 


'চীকা-১৯৫. ইহুদীদের সীমালংঘন তো এইযে, তারা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর নবৃয়তকেই স্বীকার করতোনা এবং খৃষ্টানদের সীমালং ঘন হচ্ছে! 
এইযে, তারা তাকে (হযরত ঈসা) উপাস্য সাব্যস্ত করে। 

ভীকা ১৯৬. অৰ্থাৎ স্বীয় বিধর্মী পিভা - পিতামহ পমুখের; 

টীকা-১৯৭. 'আয়লা'রবাসিন্দাগণ যখন সীমালংঘন করলো এবং শনিবারে শিকার পরিহার করার যেনির্দেশ ছিলো তারই বিরোধিতা করলো, তখন হযরত 
দাউদ (আলামমহিস্‌ সালাম) তাদের উপর অভিশস্পাত করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করলেন। তখন তাদেরকে বানর এবংশৃকরের আকৃতিতে 
বিকৃত করে দেয়া হলো। মা-হদাহ্‌ ্রাপ্তণণ' যখন অবতীর্ণ দন্তরস্বানার নি'মাতসমূহ বাওয়ার পর কুফর করেছে, তখন হযরত ঈসা (আ'লায়ছিস্‌ সালাহ) 
তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে, তারা শূকর ও বানর হয়ে গিয়েছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো পাচ হাজার ৷ (ড্ঘাল ইত্যাদি) 








কোন কোন যুফাসসিরের অভিমত হচ্ছে [লহ মাইদাহ্‌ ২২৮ লারা 
এই যে, ইহুদীগণ তাদের পূর্ব-পুরুষদের 

নিয়ে গৌরব করতো এবং বলতো, |৭৭- আপনি বলুন, “হে কিতাবীগণ! স্বীয় এপ ডে 
“আমরা নবীগণেরবংশধর।” এআয়াতে [দীনের মধ্যে অন্যায় বর্দ্ধিত করোনা (১৯৫) AES J 
তাদেরকে বলা হয়েছে যে সেই ন্ৰীগণই | এবং এমন লোকদের খেয়াল-বুশীর অনুসরণ রে সু 
তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন। টি 

অন্য এক অভিমত হচ্ছে যে, হযরত ০০85 
দাউদও হযরত ঈসাআলায়হিমাস্‌ সালাম by 
তাদেরকে অভিশস্পাত করেছেন। আহার, 























অপর এক অভিমত হচ্ছে এযে, হযরত | ৭৯- অভিশপ্ত হরেছিলো এ সব লোক, যারা 84082 

দাউদও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্‌ সালাম [কুফর করেছিলো, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্য উড 025 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্াছ তা'আলা | থেকে, দাউদ এবংমার্য়াম-তনয় ঈসার ভাষায় | 2৮555554595 

আলায়হি ওয়াসাল্লায-এর শুভাগমনের [(১৯৭)। এ-৫১৯৮)-টা পরিণাম তাদের ০ 

সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবংহযূর সাল্লাল্রাহ [অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের । 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর | ৭৯. যারা অন্যায় কাজ করতো, পরস্পরের | EE EAA 

যারা ঈমান আনেনি তাদের এবং |মধ্যে একে অপরকে বারণ করতোনা ৷ তারা SL (9৬ 

কাফিরদের উপর অভিশস্পা |দিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করতো (১৯৯)। 90825545084 
দর ৮০. তাদের মধ্যে আপনি অনেককে দেখবেন 

চীকা-১৯৮. অভিন্পাত যে,তারা কাফিরদের সাথেবন্ধুত্বকরছে। কতই কপ ৪ 

চীকা-১৯৯. যাস্আলাঃ এআয়াত ছারা [নিকৃষ্ট বন্ধু নিজেদের জন্য নিজেরা অথে প্রেরণ তে ৫5524 

এটা প্রমাণিত হলো যে, মন্দকাজ থেকে [করেছে। এ’যে, তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ ক ২০৯২০ 

লোকজনকে বারণ করা ওয়াজিব এবং [হয়েছে এবং তারা শাস্তির মধ্যে চিরদিন থাকবে ৬৫০৪/০প৭৯৪৪৩ 

মন্দ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাক [(২০০)। SATE 

মহাপাপ ৷ তিরমিযী শরীফের হাদীসে |৮১- এবং তারা যদি ঈমান আন্তো (২০১) 

আছে, যখন বনী ইসরাঈল গুণাহ্র কাজে [আল্লাহ্‌ ও এ নবীর উপর এবং সেটার উপর, যা BISA SSIES 

লিপ্ত হলো, তখন তাদের আলিমগণ [তীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তবে কাফিরদের HBS AIF 

প্রথমেতো তাদেরকে নিষেধ করলো। | সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতোনা (২০২); কিন্তু 71 

তারা যখন বিরত হয়দি তখন সেই | তাদের মধ্যে তো অনেকে নির্দেশ অমান্যকাকী ৷ ০৫%৯$০৫৬% 

আলিম সম্প্দায়ও তাদের সাথে মিলিত 

হলো এবং পানাহার ও উঠাবসায় ভাদের 

সাথে শামিল হয়ে গেলো। তাদের এ L কাল কিল - এ 





নির্দেশ অমান্য করা এবং সীমালংঘন 
করার কুফল এ হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আলায়হিমসূ সালাম)-এর মুখে তাদের উপর অভিশস্পাত করান। 


ঢীকা-২০০. মাস্ত্যালাঃ এ আয়াতে বুঝা খেলো যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও পরপর সাহায্য - সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া হারাম এবং আস্তাহ 
তা'আলার শাস্তিরই কারণ। 


সটাকা২০৯, সতত ও নিষ্ট সহকারে, সুলফ্ষিৰী, বিজ 
চীকা-২০২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুশরিকদের সাথে ভালবাসা ও পরস্পর সহযোণিতার চকিতে আবদ্ধ হওয়া মুনাফিকীরই চি 


ভী-২০৩. এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, ারা পৰি যুগ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আলায়হিল্‌ সালাম)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো । আর 
হত বিধকুল সরদার সা্যান্াহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হবার পর তীর নবুয়ত সন্ধে কাত হয়ে তার উপর ঈমান নিয়ে আসে। 


শাল সুছূলঃ ইস্লামের পরার গে যন ক্রাশ গোরীয় কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বহু কষ্ট দেয়, তখন সাহাব কেরামের মধ্য থেকে এগারজন 
পুরু ও চারজন ্রালোক হুর (সাল্লাল্লা আলায়হি ওয়াসা্যাম)-এর ির্দশেহাবশাহ(জোবিলিনিয়া)-এর দিকে হিজরত করেছিলেন । এ সব হিজরতকারী 
_হলেন- হযরত ওসমান পণি ও তাঁর পৰিত্রা বিবি হযরত রুকিয়াহ্‌ বিনতে রাসুলিন্কাহ. হযরত যুবায়র, হযরত আবদুগ্তাহ্‌ ইবনে মাস্ডদ, হযরত আবদুর 
বহমান ইবনে আড়, হযরত আবু হোযায়ফাহ্‌ ওত সতী হযরত সাহ্লাহ্‌ বিন্তে সুহায়ল, হযরত মাস'আব ইবনে "উমার, হযরত আৰ্‌সালমাহ্‌ ও তার 
সী হযরত উদ্দে সালমাহ্‌ বিন্তে উমাইয়া, হযরত ওস্‌মান ইবনে মাষ'উন. হযরত "আমের ইবনে 'রাবী'আহ ও তার স্ত্রী হযরত লায়লা বিন্তে আবী 
খ্ায়সূমাহ্‌, হযরত হাতেৰ ইবৃনে 'আমর এবং হযরত সুহায়ল ইবনে বায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনম)! 

এসব হযরত নবুয়তের ৫ম সালে, রজব মালে সামুপরিক সফর করে “হাবশাহ্‌' (আবিপিিয়) পৌঁছেন এ হিজরতকে (ইস্লাহের ইতিহাসে) ১ম হিজরত 
বলে এরপর হযরত জাফর ইব্নে আবী তালেবগিয়েছিলেন। অতঃপর অন্যান্য মুদলমানগণও হিজরত করতে থাকেন। শেখ পর্যন্ত শিশুও নারীগণ বাতীত 
হিজরতকারী পুরুষদের সংখ্যা দীড়ায় ৮২তে। 

কোরাইশীগণ যখন এ হিজরত সম্পর্কে অবগত হলো, তখন তারা বিভিন্ন উপটৌকন সহকারে একটা দল হাবশাহ্র বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ 
করলো । তারা বাদশাহর দরবারে পৌঁছে তকে বললো, “আবাদের দেশে একজন লোক নবৃয়তের দাবী করেছেন এবং লোকদেরকে বোকা বানিয়ে 
ফেলেছেন। ভূর থে দল আপনার এখানে এসেছে তারা এখানে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে । আর আপনার প্রজাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কে তুলবে । 
আমরা আপনাকে খবর দেয়ার জন্য এসেছি । আমাদের গোত্র আপনার নিকট এ দরখাস্ত করছে যে; আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন” 
ন্জাণী বাদশাহ বললেন, “আমি প্রথমে তাদের সাথে কথাবার্ডা বলে দেখি। একথা বলে ভিনি যুসলমানদেরচ ডেকে পাঠালেন। আর প্র করলেন, 
আপনারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং ভার মাতা সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন।” হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রাদিয়া্কাহ তা'আলা 
আনুছ) বললেন, “হযরত ঈসা 














is ___ পারা ঃ ৬ | (আলায়হিস্‌ সালাম) আল্লাহর বান্দা ও 
এব, এক ৫৫4 ভার রসূল। তিনি 'কালিমাতুল্াহ' ও 
31৩৬ 44$৩৬$ | আহ আর হযরত মার্যাম কুষারী 
= র্‌ 


১৮৭৬৮১৭ ৩50৮805 
(২০৩)।" এটা এজন্য যে, তাদের মধ্য জ্ঞানী।। ESBS 
[ও দরবেশগণ রয়েছে এবং এরা অহংকার tHE 











জালায়হিস্‌ সালাম-এর বাদীর মধ্যে ফোন পার্থক্য নেই। 


এটা দেখে মক্কার মুশরিকদের চেহারা মলিন হয়ে গেলো। অতঃপর নাজ্জাশী বাদশাহ পির ক্বোরআন থেকে কিছু বণ করার ইচ্ছ প্রকাশ করলেন। হযরত 
জার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌ সূরা মারয়াম তেলাওয়াত করলেন। এ দরবারে খৃষ্টান ধর্মীয় আলিম এবং দক্সবেশগণও উপস্থিত ছিলেন ভারা সবাই 
কোরআন মজ্ীল লে অনিজ্ছাকৃততাবেই ত্র্দ করতে লাগলেন 


লাজ্জাশী মুসলমানদেরকে বললেন, “আপনাদের জন্য আযার রাজ্যে কোনকপ ভয়-ভীতি নেই ৷" মক্কার মৃশরিকগণ নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। মুসলমানগণ 
নাজ্ছালীর নিকট অতি সম্মান ও সুখের সাথে রইলেন এবং আল্লাহ্র অনুধহক্তযে নাজ্জালী বাদশাহ ঈমান গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন ঈ্ ।এ 
ঘটনার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-২০৪. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, জ্ঞান ও অহংকার-বর্জন অতিশয় কাজে আসার বন্ধ । এর ফলে হিদায়ত লাভ হয়। *স* 





ঢু হলী ও মুশরিকদের শরুতার কারণ হচ্ছে তাদের পুনরুতান ও পরকালকে অন্থীকার করা ফেললা, ভারা সুনিয়াকে অত্যান্ত াশবাসে। যে দুনিয়াকে 
বুৰ ভালবাসে সে সনিয়া খযত্িৱেীন-ধৰ্যকে পৃষ্ঠ পেছনে নিক্ষেপ করে তারপর যে কোন ধরণের সনদ কাজের ওরা তাআলার অবাধ্য! রন 
জন্য ত ই তপ মী য় তি বোবা পোণ তাকে হন হাদীস 
ভিউ wk 
রতি ভালবাসা একারণেই রয়েছে (যেমন - - 
232) উর সংখ্য সাম্য বয়েছে। ভা হচ্ছে- ভারা দুনিয়ার পতি অনাসক্ত প্রদর্শন করেন জার জিকা সময় ইবাদতে আতযাহত করেন; নেতৃত্ব, 
ক্ষমতা, অহংকার ও ডক্চাডিলাম থেকে দূরে থাকেন 


আর নিয়ম আছে যে, বারা এমনই গুপাবলীতে ওগাবিত হল শা না মাসুধকে কাট দেল, সা তাদের প্রতি হিংসা-বিছেষ চরিতার্থ করেন, বরং সত্ধোর 
অবেষণ করার নিমি নয়-অস্তর ও তনর-ভাবসম্পর হন। অথচ নাসারা (খষটান্গণ) কুরের মধ্যে ইহুদলের চেয়েও জঘন্য হয়ে থাকে কারণ, বষ্টালদের 















স্রাঃ৫ মা-ইদাহ্‌ ২৩০ পারা 
(* পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 


কৃষ্ণর “উলৃহিয়াত' (খোদার বৈশিষট)-এর সম্পর্কে, আর অধিকাংশ ইহুদীদের কুফর নবৃয়তের বিষয়ে । 
অবশ্য সমস্ত নাসারাও আবার মুসলমানদেরকে ভালবাসে না। কারণ, তাদের অধিকাংশ এমনই যে, তাদের শরুতা মুসলমানদের প্রতি ইহ্‌দীদের চেয়ে 
কোন অংশে কম নায় । তারাও চায় যে, মুসলমানদেরকে নিশ্চি করে দেয়া হোক, ভাদেরকে বন্দী করা হোক কিংবা অপমানিত ও লাচছিত করা হোক, 
ভাদেরমসজিদসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা হোক এবং ভদের কোরআন মজিদ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে যাক! এতদ্ভিততিতে, তারা না মুসলমানদেরকে 
ভালবাসে, লা ভাদের সম্মান ও মর্যলাকে বন্ধসাশ্ত করে। সৃতরাৎ ইমাম বাপাতী রবাহমাত্প্রাহি আলায়হি বলেন, “এ আয়াতে সমস্ত খৃষ্টাসের কথা বলা 
হয়নি, বরং আয়াত এ সমস্ত নাসারা (বা বৃষ্টানগণ)-এর বেলায় প্রযোজ্য, যাদের প্রসঙ্গে তা অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ হযরত নাজ্জাশী ও ভার সঙ্গীগণ । 
কারণ, হযরত নাজ্জাশী হাবশাহ্র (আবিসিনিয়া) বষ্টান ছিলেন।যতদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রকাশ পায়নি ততদিন ভারা বৃ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতপর 
মুসলমান হয়ে গেলেন । ভারা মকা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশাহ্‌ নাজ্জাশীর ওফাতও মকা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে। 

** ইসলাম গ্রহণের ঘটনাঃ উল্লেখ্য, 'নাজ্জাশী' হাবশার বাদশাহর উপাধি ছিলো যে ভাবে রোমের বাদশাহর উপাধি ‘কায়সার’ এবং পারস্য স্যাটের উপাৰি 
“কিল” ছিলো । হয়ত লাকী নাম ছিলো “আস্হামাহ্‌ ( +- ৯০৮1) জাসহামাহ্‌ শব্দ অর্থ হচ্ছে ৮ * (দাল)। 
হযরত জাফর রাদিয়াল্রাহ জানহ যখন হাব্শাহ্র বাদশাহ নাজ্জাশী আসহামার নিকট ফিরে জাসলেন তখন তিনি (নাজ্জাশী) আপন শাহ্যাদা "হা 
ইবনে আসহামাহ্‌ ইবলিল হুর (.1০-৮/5/41 )-কে হাবশাহ্‌ থেকে ছয়জন লোক সহকারে গ্রে করে হুযুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্রাহ তা'আলা 
আলায়হি জিখেছিলেন- 








অর্থাৎ “হে আল্লার রসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্যবাদী ও সত্যায়িত রসূল হন! সুতরাং জামি আপলার বায়'আত কবুল 
করছি, আপনার চাচাত ভাই জাফর (রাদিয়া্লাহু তা+আলা 'আন্হ)-এর হাতে বায়“জাত গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহ্‌ তা"আলা রাঝ্ুল ‘আলামীনের 
একের উপর ঈমান এনেছি এখন আমি আমার পুর (আয্হার)-কে শ্রেরণ করছি। যদি আপনার মহান নির্দেশ হয় তবে আমি নিজেও হাষির হবার 
জন্য ্রনুতরয়েছি। এবং সালাম জাপনার উপর, হে আল্লাহর রসূল (সাপ্রাপ্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)” 
হযরত নাজ্জাশীর সাহেববাদা কিন্তির উপর আরোহণ করলেন তর সাথে তার অন্যান্য বনধু-ান্ধবও ছিলেন ।কিন্তি সমৃদ্রের মাঝখানে পৌছলে 
তা ডুবে গেলো । আরোহীদের সবাইও নিমজ্জিত হলেন । (কারণ, এসব লোক হযরত জাফর রাদিয়াপ্লাহ্‌ তা'আলা আন্হর পর রওনা হয়েছিলেন 
হযরত জাফর রাদিয়াল্রাহ্‌ আন্হ পূর্বেই পৌহেছিলেন। ভর সাথে সত্তরজন লোক ছিলেন ।ভাদের পোাক ছিলো পশমের তৈরী ।ষটাদের মধ্যে প়ঘট্িজন 
ছিলেন হাবশাহ্বাসী এবং আটজন ছিলেন সিরিয়ার । ভায়া সবাই বাদশাহ নাজ্জাশীরই প্রতিনিধি ছিলেন । তাঁদের মধ্যে বুহায়রা রাহেবও ছিলেন । তিনি 
যখন তাদের সামনে “সূরা ইয়াসীন' শরীফ পাঠ করলেন তখন পবিত্র কোরান শুনে তারা কেঁদে ফেলেছিলেন এবং ঈমান অনেন। 





থেকে গৃহীত হয়েছে । এটা তখনই বলা হয়, যখন কেউ কারো পেছনে চলে এবং 
তাকে রাতের বেলায় তালাশ করে। ৬-4-5 _ ৭১) -এর স. ৯২৯ (অতিশয়তার অর্থবোধক) ৷ বৃষ্টান-আলিমদেরকে ৭৯/৬০ রূপে 
৩২২৪ এ জন্যই বলা হয়েছে যে, ভর তাদের জানের অনুসারী এবং ইবাদতের মধ্যে লেগে থাকেন । 

হযরত ওরওয়াহ্‌ ইবনে যোবায়র বাদিয়াস্রাহ তা'আলা বলেছেন, নাসার (খৃষ্টানগণ) যখন “ইজীল'কে বিনষ্ট করে নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা ভাতে 
বৃ করে দিলো, তখন তাদের সধ্যে এমন একজন লোক বেচে পেলেন, নি মুল ইজীলের আলিম (সানী) ছিপন দার সত্য ছে ্বেষণকারী 
ছিলেন তার নাম “ক্বস্সীসীন' ( ০:১-২3 )। এতদ্ভিতততে, যে কেউ তার অনুসৃত হীনের অনুসারী হতো তাকে 'ক্িস্সীস্‌' ( ৮-_৯-ট 
বলা হতো । 

125,55 ৱৰেশগণ)ঃ এটা ২4১১ এর বহুবচন: যেমন ১:০৭, -এর বছবচন 30৫45 হয়। কেউ কেউ বলেন, 
এ শঘটা ( ৩১2১ ) এক বচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহৃত হয়। 

উল্লেখ, ২১1০ থেকে ৩৬০০১ গৃহীত হয়। ১-৩! অর্থ ভয়; অন্তরে তয় রেখে গীর্জা ইবাদতখানায় ইবাদত করা । উ়শন্দকে 
১৫ 5 জেনির) সূচক বিশেষ কূপে ব্যবহার করা হয়েছে আমিকা বুঝানোর জন্যই । (তাফসীর ই-কহল বয়ান ।) 








সস যষ্ঠ পারা সমাঞ্জ। 


